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গাধার কোন আংমপূ্ণ বাগনায় খা প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন?” [শষাগণ বলিলেন, প্ঠার, এখন আমাদের 
শ্রবণ হইতেছে যে, ব্যাস ও পরাশর প্রত্ৃতি মহা মুনিগণের 
প্রতি তাঁচার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি ছুখপ্রকাশ 
কৰিয।ছিলেন যে, তাহানস বার্ধকা এবং শারীরিক কুগ্রতা- 
বশত তিনি ব্যাসদেববিরচিত বরকতের বিশি্টাদৈত 
ভাষ্য লিখিয় যাইতে পারিলেন ন1।” এই কথা শুনিয়া 
রামানুজ বলিলেন, "যদি আমি বাচিয়। থাকি, যদি তিনি 
আমার ন্যার অধম বাক্তির উপর সন্য সত্যই কপাঁপরধশ 
হইয়। থাকেন, এবং যাদ ভগবান আমার প্রার্থনা শ্রধণ 
করেন। আমি সর্বজন সমক্ষে প্রাতিপা করিতেছি যে, 
আমিই তাহার জীবনের শে বাসনা পূর্ণ করিব। 
যদি আমার এই পেবায় তাহার সন্মতি থাকে ভবে 
তাহার নিদরশলন্বরূপ বদ্ধ অঙ্গুণীতরয় মুক্ত হউক।” 
এই কথা বলিবামাত্র শবদেহের বন্ধ অঙ্গুদী খুলিয়া 
গেপ। এবানবিধ কমমচ্মা ঘটনা দেখি! সকলেই | 
বিন্িত হইলেন) রামাজুপ যে যমুনাচার্যের স্তান 
অধিকার করিবার উপযুক্ত পাজ, সে বিষয়ে কাহারও 
লন্দেহ রহিল ন1। খন ঘমুনাচার্যোর প্রধান শিষ্য 
বররঙ্গ ঝামানুজের সঙ্গুখে গমন করিয়া বলিলেন 
“গ্রতো, আপনিই আমাদের গুকষদেবের প্রিয়তম তক, | 
আপনার উপরেই তাহার দৈবশকি নিপতিত হইয়াছে ।* | 
তৎপরে তিনি অন্যান্য শিষাগণফে সম্বোধন করিয়া) 
খলিলেন-_“হে বন্ুগণ ! এই মহাপুরুষই আমাদের ভখি- ] 
যাৎ গুরু। হীকে দেখিবার জন্যই আমাদের গুরু- 
দেব বাসনা করিয়াছিলেন; কারণ স্বহত্তে ইহাকে 
ভাঙার স্থানাভিধিক্ত কিবা? ইচ্ছা তাহার ছিল। অতএব 
ইশিই এক্ষণে আমাদের খুরু_ইষ্থারই প্রদর্শিত পথ 
অবঙ্থন করিয়া আমর! সেই বদধত্বূপে জীন ছইব।* 


তত্তবোধিনী পত্রিকা 


২১ কম, র্খ ভাগ 


তিনি রামাজুজকে বলিলেন_"আর বিলাপ করিলে কি 
হইব? কাীশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক্ষন! 
মঙ্গণময়ের ইচ্ছায় তাহার মল ইচ্ছ! পূর্ণ হইবে +* 

রামান্রজ নবীর পান্না বাকো শোক পরিত্যাগ 
পুর্বক পুনরায় পূর্বৰৎ বরদরাজের সেবাঙার্ধ্ে 
দিঘুক্ত হইলেন। নম্বীর প্রতি তাহার ভক্ি ও শ্রদ্ধা 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিণ । নম্বীও তাহার 
প্রতি আসক হইতে লাগিপেন। এই নিকটতর সম্বন্ধে 
রামানজ ননী মহব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ গ্খিয়া 
তাহার প্রতি এতদুহ আৰ হইাগন যে নন্দী নীভ 
কুলোকুছ হইলেও স্বাং স্রাঙ্দণ সন্তান হইক্সা তার 
শিকাতব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। 

একদিন বামান্থ্ নম্বীরী নিকট গমন করিয়া 
তাহাকে প্রথাম পূর্বক বলিলেন “হে মহাভাগ, ছে দেব, 
যদি দয়। রিচ! আমাকে আপনার পদতলে বসিরা 
মোক্ষপদ গ্রার্থ হইবার জন্য উপযুক্ত চ্চানলাত করিতে 
অস্মতি করেন তবে এদাস চির কৃতার্থ হর।% নম্বী 
এবম্বিধ প্রকারে সন্মানিত হইয়। বপিলেন “বৎস+ 
অমন কথা বণিও ন|। তোমার গুরুপদ লাঁভ কন্সি- 
বার শক্তি আমাতে সম্ভবে না। বোধ হয় বরদরাজ- 
দেবের আমার প্রভি অগ্গ্রহ দেখিয়। তুমি এইরূপ 
আন্থরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।” রাখাল তাহ!কে 
বাধ! দিক্াা বলিলেন “কিন্ত, শা আমাদিগকে শিক্ষা 
দি”তছে যে, সকল জাঠির মধ্যেই মহত ব্াজিজিন্ম গ্রহণ 
করিতে পারেন। ধাহারা ব্র্ধকে জানিয়াছেন তাহাদের 
প্রচণিত জাতিভেদ প্রথ। অতি সামান্য বণিগাই জ্ঞান 
করা! উচিত। নঙ্গী বলিলেন_-“না না, আমি সম্পূর্ণ- 
বূপে অন্থুপযুক । এতন্ধিন্ন প্রচলিত জাতিডেগ প্রথ! 
রক্ষা কর। কি আবাদের কর্তব্য নহে? খষিগণের এই 
জাতি মন্ন্ধীয এথা প্রচলন করিবার কি কিছু উদ্দেশ্য 





এই কথা শুনিয়া ষফলে সম্রে বলিয়া উঠিলেন-__ 


*তাহাই হউক" । তঙ্পরে ধামান্জ বলিলেন "আমার ; 


নায় ক্ষুদ্র বাঞ্জির উপরে ঠিনি অতি গুরু্ার অর্পণ 
কবিয়া গিয়াছেন। জমি শিশ্বাস করি যে, ভগবান 
আমাকে দেই গুরুভার বন করিতার উপযুক্ত মুক্তি 
দিবেন। তিনি গুরুদেবের চিন্র-বা্ছিত ইচ্ছা পূর্ণ 
করিবার সহাগ্গ হষ্টরবেন।” তদনস্তর বহুনাছার্ষোর 
শবদেহ সমাধিস্থ করিক্া কলে মঠাভিষূখে প্রত্যাগমন 
করিণেন। 

কিছুদিন পরে ্াক্ষীনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রামাহুল 
সবিশেষ ঘটনা কাকীপূর্ণের নিকট বিবৃত করিলেন। নম্বী 
নুনাচার্ধোর তীবোভাব সংবাদ পাইঃ] যার পর নাই 
ছাখিত হইলেন? কিন্তু তিনি দোঁধলেন যে, রামানুজ 
গুহা অপেক্ষাও শোকার্ত হইয়াছেন। ইহ! দেখিয়া! 


| নাই? গীত কষ বলিয়াছেন» 

বিদ্যদাচরতি শ্ে্ঠভত্তদেবেতরো জন?) 

সত প্রনাণং কুরুতে লো কস ছুবর্ততে ॥” 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেযে আচবণ করিয়া থাকেন, সাধারণ 
লোকেও সেইন্ধপই চরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ বাক্রি যাহা 
1 প্রমাণ বলিয়া গণ করেন সাধারণ লেকে তাহারই 
অনবরত হয়। 

নন মে পার্থাস্ত কর্তবাং জিযু লোকেু কিঞ্চল। 

নানবাপ্তমবাণ্তবাং বর্ত এব চ কর্পণি ॥ 
হেপাথ! দেখ, আমার কিছুই কর্তব্য কণ্ধ নাই, অর্থাৎ 
ফোন কর্ধু করার প্রয়োজনই নাই, কারণ এই ব্রিভুবনে 
আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই এবং প্রাপ্তব্যও 


কিছুই নাই) তথাপি আমি বিহ্তি কর্ণের অহষ্ঠান 
করিতেছধি। 





জর, ৮৪৮ 


“দি হাছং ন খর্তেয়ং জাতু কর্ষপ্যতজিতঃ | 

মম বন্মাচুবর্তস্ে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্বশঃ॥ 
কারণ, আমি বদি অতন্্িত ভাবে কদাপি কর্ধাহুষ্ঠান 
না। করি, হে পার্থ! তবে সমস্ত মহথয্যই আমার পথের 
সুদরণ করিবে । 

“উৎসীদেঘুরিমে লোক! ন কৃর্ঘযাং কর্ম চেদহুম্‌। 

সঙ্করস্য চ কর্তা! স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥” 
সুতরাং আমি যদি করবনা করি, তবে বরপাহীন হইয়া 
সমস্ত লোক নষ্ট হইবে। বিহিভানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের 
বর্জনাভাবে সংলারে ধর্শসক্কর, আশ্রমসন্কর ও বর্ণ- 
সঙ্করাদি হইবে ; সুতরাং আমার ত্বারাই এই ঘটনা 
টল, এবং তাহার ফলে সমস্ত প্রজা বিন হইবে স্তরাং 
তাহার কারণও আমি হইলাম ) এই নিমিত আমিই সমস্ত 
কশ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি) 

“চাতুকবর্াং ময়া সং গুণ-কর্মবিভাগপঃ | 

তস্য কর্থারমপি মাং বিদ্ধাকর্তারমব্যয়ম্‌ ॥+ 
সন, হজ ও তমগুণের বিভাগ ছারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া 


্রহ্ষনঙ্গীত-স্বরলিপি 





৫৫ 


বিভাগ দ্বারা আমি ত্রাঙ্ণাদি চতুরর্ণ ্থষ্ট করিয়াছি। 
অথচ আমাকে অকর্তা বলিয়াই বুধিবে ; কারণ আমি 
অবায়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তন 
হুইতে পারে না। 

অতএব হে মহাভাগ! তুমি মহাজন-সমাদূত এই 
চাতুর্বণ্য ধর্মকে তুচ্ছ ভান করিয়া সমাজবিশৃঙ্ধপত। দৃষ্টি 
করিও ন1। কারণ শরীফ বলিয়াছেন_ 

শয়ন স্বধর্থো বিশুগঃ পরধন্থাৎ শ্বজটিতাৎ | 

স্বধর্শে নিধনং শ্রেয়; পরধর্থোভয়াবছ: ৪৮ 
যদিও স্বধর্ম পরধর্খের তুলনায় অপ্রশন্ত বলিম্বা বোধ 
ছয়, তখাপি স্বধর্ম প্রতিপালন করা কর্তব্য। স্বধর্থে 
নিধনও কল্যাণজনক, কিন্তু পরধর্মকে ভয়াবহ বলিয়। 
জানিবে। 

স্বতরাং হে রামাহুজ! ক্রাঙ্গণদন্ত/ন হয়! আমার 
ন্যায় নীচ জাতীয় বাক্তি স্ঞানী হইলেও তাহার শিখা 
শ্বীকার করা তোমার.কদাপি উচিত নহে।” 


্রহ্মঙ্গীত-স্বরলিপি। 
রাগিণী মেঘমিঅ-_তাল ুংরি 


জীবন-আঅশাধারে মোর কে তুমি সহায় আছ--এস। 
চারিদিকে ঘনঘোর, অন্ধ এ পাস্ধ, কে তুমি সহায় আছ-_-এস। 
বিজলী ঝিলিক হানে আকাশে, হক্কারি ফেরে বনে বাতাসে, 
সকল পরাণ কাপে তরাসে-_কে তুমি সহায় আছ, এস। 
এ ছুখরাতে তোমা ডাকিঃ অন্ভের কে গে তুমি আখি! 
দেখা দাও নিরাপ্রয় জনে দেখা দাও আশাহত মনে 
বেদনামথিত জীবনে অমৃত-নিঝর কে গো--এম ! 
কথা, হর ও স্বরলিপি-্রীনির্পচগ্র বড়াল বি-এল.। 


রি ঢা ১৫ হি 
হামা মারা রা। সাসাসা-[ু পাঁসাসাসা। ন্সা-রাজ্ঞা সা 
নী ৰ ন আ ধারে যো রু কে তুমি স হাৎ ক আ ছ 
১৫ ত ॥ ১ 
॥রপা -মপা শী 7 রাশাশা শা মামা মাপা। পাপাপাশ 
এ০ ৮০০2 সং ১০৪ চারি দি কে ঘন থষো রু 
৯ ন্‌ সা হি 
হগাশগামা। পাশাপাশ4 সাসাসাসা। ন্পা-রাজ্ঞাসা] 
আশ নখ এ পা নথ * কে তুষি স হা” আছ 


১ ত 
এরপা -মপা না 71 রা শা শা 7] 


এ 1525 রং ১২ 





১ ০ 4 


৫৬. তখবোধিনী পত্রিকা ২১ কষ, রম ভাগ 
ঠা * ১ হি 
[লা না লা] 
হ(মাপাপনানা। নাশানান্পায সার্সার্সাশ। শাবি 
বিজ লী* ঝি তি কৃহানে* আকাশে * ৭০০০ 
ক ্ 
[0 ৭ 44] 
হালা খাধা। পামামাপা। পার্রারান। অর্জন) 
ছ ডু কারি ফেন্সেব নে বাতাসে * ইউ. 
১ ১ * 
নানা না না। সাশর্সার্া াণাধা7। -পাশ শব 
সফল প রা ণকাপে ত রাসে * ৭০১১ 
১৫ ১ ৯৫ 
[সাসাসাসা। ন্সা-রাজ্ঞা সা! রপা -মপা -া 1 রা শী শা 
কে তুমি স হা" রর আছ এত ১০5০ সস ১2০ 
রত ? তি 
হাঠুনানানান্য। ন্মশান্াসা ধ্ন্া-সরান্সাল। শীলা) 
এ ছ খরা তে *তো মা ডাৎ ** কি * ৯১:০০ 
১৫ ই ত 
[নে শান না] 
হপানাসাশা। সাসাসারাহ ন্সা -রা রা 7 -্জঞা শশা) 
অ ন্‌ধে বু কে গে তু মি আত * খি * ০৯5১০ 
১ হি ১ ৬ 
হামা পাপা 4 পাপাণা গা মাপা পান) শীশ শশা 
দে খা দা ও নি রা শ্রর ্ * নে * এ ৬৯ 
১ * খা * 
হনানানা 1 নানানার্সা! অনার্স নল শনএ)] 
দে খাদা ও আা শাহ ত যম *১নে * সি 
১ ৮ ৫ ্ 
হপার্সার্সার্সা। আাঁর্সার্সা রা নর্পার্বা রান নাশ শু 
বেদ নাম খিত জী * বব * নে * ৯১০১ 


৮ 
বসাসাসাসা। ন্সা -রাভা সা রপা -মপা 141 রাশ শশা 


অ স্ব তনি ঝ* র্‌ কেগো এ৯ 2০ 
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বাঁশী বাজান কি ভাল 


&৭ 





স্বাশী বাজীন কি ভাল? 
(্রনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়) 

সাধারণতঃ অনেকেই বলিয়া থাকেন, “ওরে বাঁশী 
বাজাস নে, বুকের অন্ধ হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে 
ইত্যাদি । এ কথাটা কতদূর সত্য তাঁচ! বিবেচা ৷ শুধু 
ববাশী বাজাটিাই যুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া লোক মারা 
গিয়াছে, এমন কোন সংবাদ এন্াবৎ পাওয়া যায় নইি। 
ধাশারা সর্বদা বাঁশী বাজাইতে চাহেন তাহাদের চরিত্র 
নির্মল হওয়া অতান্ত প্রয়োজনীয় । বাঁশী না বাজাইলেও 
ইন্জরিয়াস্ত ব্যক্তি বা ধারা অধিক পরিমাণে মদ গাঁজা 
গ্রভৃতিতে আসক্ত তাহাদেরই বুক বা ব্রৎ (লিভার ) 
হইতে রক্ত উঠি থাকে ৷ বংশীবাদকগপেব মধ্যে যদি 
কাহারও ত্র সকল দোষ থাকে এবং সেক্গন্য যদি তাঁতার 
অন্থুথ হয় তজ্জন্য বাঁশী বাজানই যে রোগের কারণ 
তাহা বলা উচিত নছে। যদি তাহা হইত তবে শ্রীকুফ্চের 
সমকার কথা৷ ছাড়িয়া! দিগ্না আধুনিক যুগের শ্ৈতন্ 
দেবেন নগরমন্ধীর্তনে ধাহারা রামশিল্গা বাজাইতেন অথবা 
নিরীহ পল্লীবাসী বা ক্ৃষকগণের মধ্যে যাহারা বশী 


বাজাইয়! থাকে, তাহাদেয়ও বুকের রোগ হইভ বা মুখ 


দিয়! রক্ত উঠিত। 

জগতের যাহা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সমন্তই শীভগবানে 
বিরাজিত। বিভিত্র রূপ ধারণ করিয়াও ভগবান বাশীর 
মোহ ভুলিতে পারেন নাই। যদি বাশী বাজান খারাপই 
হইবে তবে বিষণ, শঙ্ঘ, মহাদেব শিক্গা, কৃষ্ণ বেণু ও বলরাম 
রামশিক্গ! বাজাইবেন কেন? যুদ্ধ ব| শুভকাধ্যে শঙ্খধ্বনির 
প্রচলন কেন ছিল? হিন্দুর ঘরে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 
পৃজায় ও শুভকার্য্য শখ বায়! তীত্র গ্ীর শ্থরে আনন্দ- 
সংবাদ প্রচার করিতেছে। যে জিনিষটি ভালর পরি- 
চায়ক তাহ] হইতে কখনও মন্দ হইতে পারে ন1॥ 

সঙ্গীত যোগের একটি অঙ্গ । যোগসাধনায় চিন্তব্ত্তির 
নিরোধ প্রয়োঙ্গন এবং সে কারণ স্বাস-প্শ্থাসের গতিবিধিও 
তদছুযায়ী নির্ধারিত করিতে হয় । যে সকল প্রায় 
এই কাঁ্য সম্পন্ন হয় তাহা অনেকের পক্ষে সহঞ্রসাধ্য 
নছে। সেজন্য মহাযোগী মহাদেব সগীতের সৃষ্টি করেন। 
পৃথিবীর সকল জাতিরই ধর্মগ্রস্থে উল্লিখিত আছে যে, 
স্থষ্টির পূর্বে কেবলমাত্র শষ ছিল। শান্গর্থাদি পাঠে 
জানা যায় যে, প্রথমে প্রণবধ্বনি বন্কৃত হয়। খাহারা 
একালে নিষ্ঠাবান বেনজ ত্রান্গণমুখে (ও ) ওক্কার উচ্চা- 
রিত হইতে গুনিয়াছেন ভাহার! সহজেই বুঝিতে পারি- 
বেন অ-উ-ম এই তিন অক্ষর মিলিত হুইয়া যে তাবে গু 
উচ্চারিত হয়, ছন্দে যে কোনও বাদ্যযন্ত্র 'সা_মা” 
বাজাইলে সেইরূপ শব্দ হয়। সা! হইতে মা ইহার মধ্য 

চা 


] 





সারে, গা, মা এই চারিটি সুর আছে। পঞ্চাননের 
চারিট মুখ হইতে যথাক্রমে অ-উ-ম (লা, প্লে, গা, সা) 
ধ্বনিত হইয়া পঞ্চম মুখ হইতে পূর্্বরে (3) ওক্ষারের 
গুরণন্তীর হুর বাহির হয়। এই কারণেই বোধহয় ধ্যানে 
মহাদেবের পঞ্চমুখ বর্ণিত ভইয়! খাঁকবে। সামগনেও 
খচাগিট সুর মাহ (সা, রে, গাঁ, মা) খ্যবন্তত হয়। 
খ্াম্য ব। “গেঁর' গানের সুর একথেছে হইলেও তাহাতে 
সাধারণতঃ ৩, ৪ বা ৫টি হুর ব্যবগ্ধত হয়। একটু লক্ষ্য 
করিলেই ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন । সে কারণ 
মনে হয প্রথমে পূর্বোক এ চায়িট রই হৃষ্ট হইয়াছিগ ) 
পৰে দেশ-্কাল-পাত্রতেদে আবশা/কা হুযায়ী অপর স্ুর- 
গুলি এবং নানা রাগরাগিণীর স্থটি হইাছিল। সাধন! 
ব্যতীত সঠিকভাবে ওজ্কার (৩) উচ্চারিত হয় না। 
ওদ্ষার ধ্বনিত করিতে স (-রে, গা-) মা উচ্চারণ 
করিতে হয়) সা, যে, গা, মা সঙ্গীতের প্রধান অপ, 
হৃতরাং মঙ্গীতও যোগের অঙ্গ । এখন বাঁশীর সহিত 
যোগের সম্পর্ক কি, তাহাই আলোচা । যোগীর! কাপড় 
বা কলার মাঝ (কল! গাছের ডিতরকার অত্যন্ত নরম 
কচি সাদ! পাতা) গলার ভিতর ঢুকাইা বাহির 
করিয়া লইয়া "ধোতি” করিতেন । বাঁশী, শঙ্খ বা শিলা 
বাক্সা্টলে সেই কার্যাই হুইয়| থাকে । ধাহাদের পঞে 
পধৌতি” সহজসাধ্য নহে তাহাদের জন্যই বাশী প্রস্ৃতির 
স্্টি। "ধৌতির” উদ্দেশা, যোগের সুবিধা জন্য খাঁস- 
প্রশ্থাসের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা । ধাশী বাজাই- 
যাও সেই কাজ হয়। 

এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পা্সিলাম না। সে আজ অনেক দিনের কথা-_ 
আমার কোনও এক বন্ধু একজন উচ্চশ্রেণীর বংশীবাদক । 
তিনি প্রতাহ দিনেরাতে ১৯.১২ ঘণ্উ। করিক্বা বশী 
বাজাইতেন। এই ভাবেই বাল্যদীবন হইতে যৌবনের 
শেষ পরাস্ত অতিবাহিত করিয়া হঠাৎ একদিন অনুথে 
পড়েন। বুকের বা গলার রোগ নহে, বিষমজ্বরে প্রায় 
৮৯ মাস কাল ভুগিফক সুস্থ হইলে শরীর বড় ছূর্বাল বলিয়া 
বাশী বাঙ্জাইতে চিকিৎসক নিষেধ কবেন। বাণী 
বাজানই তাহার একমাত্র উপভ্রীবিকা ছিম। রোগ- 
শযায় ৮৯ মাস পড়িয়া থাকায় সঞ্চিত অর্থ সমন্তই খরচ 
হইছিল, উপরস্ত তিনি খণগ্রস্ত হইয়াছিলেন । বাশী না 
বাজাইলে কিরুপেই বা তাহার সংসার চলিধে এই 
ভাবনায় তিনি কাতরু হইলেন। যাহা হউঞ্চ াহার 
মনিব দয়া করি! তাহাকে বাশীর পরিবর্তে হারমনির়ম 
বাজাইবার অগ্মতি দিলেন । তিনি হারমনিয়ম বাজাইতে 
আরম্ভ করিগ্নেন। ইহারই আট মাল পরে তাহার 
হাঁপানি রোগ জক্সিল। আনেক অর্থব্যয় করিয়! যথারীতি 
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পাশ সিস্ট 
তি লিউ হত হল লা তাহাকে কা | উপ নেই তাক আগ্রহের সহি আমার 
সার দেখিয়া তাহা এক বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, "তুমি; কণা ঈন দিয়া শুনিতেছ্েন দেখিয়! আমি আাবার বপিতে 
খাশী বাজান বদ্ধ করাতেই এই রোগ হয়েছে 1?  প্রাগিলাম। *শিঙ্গা বাছাইয়া ডদরুর তাখে তাণে বৃতা 
লেই পম দেখানে জহর চিকিংসকও উপস্থিত | করারও একটা! মহান্‌ উদ্দেশ্য নিশ্চই আছে। নৃত্য 


ছিলেন। রোগী খলিগেন ডাক্তারের নকলেই বীশী ; বেস্বস্থাপ্রদ একথা ফ্ুরোপীগণও্ড উদ্চপষ্ঠে স্বীকার 
বাঙগাতে নিখেধ করেছেন এফন সময়ে কিযাঙ্ ; কতরেন। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক রকম 


যহাশনও বলে উঠলেন যে *নিদান এ কথাই বলেন ? ] ব্যাথি নৃতা হারা প্রণমিত হয়। এমন কি, কতকগুলি 
এসব রোগে ধাশী বাগান, ধুমপান একেবারেই নিষিদ্ধ? ব্যাধি নৃতাঞরণক আলণ করিতেও পারে না। বন 


৬খন আমার হঠাৎ, মনে হল যে নিদানে হদি বীনী | মহাদেবের অঙ্গের প্রতোক আভরণের উপকাদিত। বুঝা 
বাগান নিষিদ্ধ, তবে শিানের রিতা মচাদেবের চাক: যাইতেছে তখন 'শিঙ্গার উপকারিতা শিশ্রই আছে। 


শি কেন? মনের ভাব বা করিহা ফেলিপাম | ] উহাতে জনি কদাচ হইতে পারে না হিনি শিব মর্থাং, 
কবিরাজ মহাশয়ের সণ্িত সামানয একটু তর্কও হইল। ; ম্গলম বণিয়। উ্ধ হন, ঠিনি কি কখনও অম+কব 
এই প্রম্গ আসি বণিযাছিলাম যে দেদেহীগ খান [ কোনও লিনিধ ব্যবহার করিতে পারেন? পূর্বেই 
তাহাদের তকতাই রচনা করিয়াছিলেন ? দেবতার।  বলিযাছি শিঙ্াও বী/শী সাধনের একটি সহন উপায় ৮ 
নিজগুণ বর্ণনা করিয়া নিশ্চয়ই নিজ নিজ ধ্যান লিখেন 'সেছিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। আমার রুত্ব 
রি টা । মা টি নি বট বাড়ী ফিরিয়া আমার পরশতাব অনুযারী ঝাশী বালা 
ভণকবা ধ্যান বচনা কবিয়াছিংশন ॥ - 
উদর নিয়া আমি বুধাইবার প্রথাপ করিয়াছিলাম। | ইবার চে করিতে লাগিলেন। রুয দেহ ও হুল হয় 
প্রথমতঃ সাগরমদ্বনের সময় নিদানরচয়িতা মভাদেব, | লইয়। বাশীব ওন্ত/দ বিফলমনোরথ হইলেন__বীশী বাা- 
ষকলের পরিত্যক্ত মহাবিধ কালকুট কেন কঠ্ে ধারণ | ইতে পাবিলেন না_-উপরস্ধ বুকে ফিক ব্যথা ধরিল; 
করিপেন? যে বিষ পৃথিবীতে পনের সপ্ত অনেক কষ্টে, পরে স্ন্থ হইলেন। নিরাশ ন! হইয়। কই 
হইত সেই কাণকুট, মৃহা্জয় মহেশ উদরস্থ করিতে ভয় রী 
পাইয়াই কি নি বে নাদাইলেন নাশ কবিরাজ; সহা করিয়াও ভিনি উপযুপরি কয়েকরিন চেষ্টা কবিরা 
মহশযের বিষ্বক্তি্ মাতা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল বুঝিক্মাও | অবশেষে কোনগরূপে পঞ্চম দিনে বাশী বাজাইতে পথ 
আমি চুপ কৰিছে পারি নাই। আমি আবার বলিলাম | হইজেন। হাপানী রোগীর যেমন সামান্য কথা বগিতে 
যে, কঠে থিডঘড়। শদ আরম্ত হইলে অর্থাং নিগাঁন ; গেলেই কাশি হয়, গলার উঠে, বাশী বাপ্রাইবার চেষ্টাব 
অবস্থায় বিষপ্রয়োগই বিধি ॥ তাই নিগানগ্রস্থকারের | সময়ও সেইরূপ উঠিত, ইহা বলা হাহুণ্য মাত্র। কিন্তু 
মুর্তিতে উহ স্বপ্রকাখ। কোন্‌ বিষ কোথা হইতে | হেছিন বাশী হইতে সঠিক সুর বাহির হইল, সেই দিন 
সংগ্রহ করিতে হইবে আহাও ফণিউবণ বিখেশ্বর নিজ [তিনি একখানি গ২ সম্পূর্ণ বাজাইতে না বাজাইতে সবুজ 
উমাঙ্গর লাপ দেখাইয়। ইজিত করিয়াছন। মহাদেবের | রঙের মাংসপিওবৎ এক টুক্র! গয়ার সবেগে বাহিব 
ন্যায় সাধুগক্লাসীগণও ভন্ম মাখিধ। থাকেন ।  সাধুরাই । হইল। উহা 'দেখিয়| বন্ধব আমার অত্যন্ত আশা ও 
খলিযা থাকেন যে ছাই মাখিলে শরীরের ভাগ এরূপ ; আনন্দ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন আজ ৩৪ বৎসয়েব 
বৃদ্ধি পাষ থে, দাকৃণ শীতে ও গাঁজবস্ের প্রয়োজন হয় না|; মধ্যে এরূপ ধবণের গয্ার কধনও বাহির হয় নাই। 
ন্মের আরও একট। গুণ মাছে, ছাই মখিয়া থাকিলে ; দ্বিু। উৎসাহে প্রভাহ নিয়মিভভাবে কষ্ট সহা করিয়াও 
বাহিবের উত্তাপ দহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, | বাশী বাজাইতে লাগিলেন। প্রতাহ এক আংটুক্র! 
তাই আগুণের মুগ স্গযামীরা বিয়া থাকিতে পারেন | ; ধবণের গয্ার উঠিভ। এক দিন অনেকখ|নি একসঙ্গে 
আবাব দেখু, মহাদেখ শ্বাধানে কেন থাফেন ? ] উঠি যাওগায় বদর অ্যন্ত সু বোধ করিলেন । 
শানবাসী ও শ্রশানচারীগণের হুগ্থ ও সবল েহ, শ্মশান- | বাস্তবিকই সেইদিন হইতেই তাহার ভাপানী সারিয়া 
ভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধ সাঁক্ষা দিব। উহার কান্নপ ; গেল। 
প্রদর্শন করিবে | আরও দেখুন, কবিরাজমহাশয় ! (এই- ইহার অনেকদিন পরে আমার এক আত্মীয়ের গ৮ 
খানে কবিরাজ মহাশয় একপ রাগ করিয়া আমার দিকে ; বৎসরের কন্যার হাপানী হয়। তাহাকে আমি শ"/খ 
চাহিয়াছিপেন ষে, জ্দাল দশ বার বহসরেব কথা হইলেও | বাঁজাইতে বলিয়্াছিলাম। উপরোক ঘটন| শিম 
সেদুশা এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে) শিবের | তিনিও সাহাহে সেইমত বাবস্থ। করিলেন। ফলে বালিকা 
কাণে ধুতরা ছুঘ + পারিজাত কি শিবের হত্রাপ্য ছিল? | রোগযুক্তা হইস্লাছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাশী 
গোলাপ, বেল, জুই, গন্ধয়াসও কষি কৈালে ছিল ন1? | বালাইলে রোগ ত হয়ই না বরং দেহ ভাল থাকে। অন্যায় 
তা নয়_কবিরা মহাশয়, উ ধুতরা পাতা (90500 ] অত্যাচারে দেহ রুম করিয়া বাঁশীর দোষ দেওয়া কি 
ছুট করিয়া ধুমপান করিতে (যে ধূমপান আপ- । যুকিযুক? 
নারা বারণ করছেন ) হাপানী দারে। বাজারে খচুরুট নি 
বিক্রী হয় তাও ত জানেন !” 
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১৮৪৮ শক 


কী 


নর বা একসিপসগ আসীরাগ কিকনাবী গবিদং সক্ষম হগ২। ভদেবনিষ্গং আনননপ্রং শিং সত্ররিরধবদেকহেবা টি ঠা 
নর্ধবযাপি সবসিঃস্ সদা রং সরি সবক: পদ প্রতিমমিতি | একগা তগোযোপাসনয়। 
পারিকমৈহিকক অভপ্তবতি। তশিন পরীতিগতসা শরিষকাখ্যসাধনফ তহপাসনসেব" ॥ 


সম্পাদক-্ীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কলিগতা্ ৫০২৭ । সন্বৎ ১৯৮৩। 


খুঃ ১৯২৩ 


শক ১৮১৮। সাল ১৩৩৩) 





ধর্মে সাশ্রদায়িকতা 


ণ্ 
ঘন্দূবিবাদ। 
প্রেক্ষিতীক্্রনাথ ঠাকুব ) 
সপ িকতা বিবাদের কারণ। 

সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদবিরোধের 
ভূমিকম্পে সমগ্র সমাজ বিকম্পিত হইয় উঠে। 
যেখানে ইহার উৎপত্তি হয় ঝা সূত্রপাত হয়, কেবল 
ভাহারই চতুঃশীমার মধ নয়, কিন্তু হাহার চতঃ- 
সামা ছাড়াইয়াও দেশবিদেশে ইহার আঘ।ত 
স্পর্শ করে। এই সকল সামাজিক ভূমিকম্পের 
কারণ আর যাহা কিছু থাক ন| কেন, ধর্মের 
সাপ্প্রদায়িক ভাব যে ইহার আবি9্ভাব হওয়ার 
পক্ষে অনেক পরিমাণে সহায়ত করে, সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সেদিন যে ভাষণ 
বিরোধ-বিধাদ রাজধানীর উপর দিয়া 
গিয়াছে, যাহার শেষ তরঙ্গ কেবল বঙ্গদেশ নহে, 
কিন্তু সমগ্র ভারতভূমিকে আঙ্গ পর্যন্ত আলোড়িত 
করিয়া তুলিতেছে, সেই প্রচণ্ড বিরোধবিবাদের 
অস্তুসিহিত সত্যসত্া অন্য কোন কারণ ছিল কি 
না, তাহা জানা বায় নাই; কিন্তু তাহার অন্তর 
অকাশ্য কারণ যে ধর্মনবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা, 
তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। রাজা রাম- 
মোহন রায়ের সময়েও হিন্দুদিগের শত শাখা, শত 


বহিয়া | 


। হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়। উঠিল । 





ধর্সন্প্রদাযেবই ভিতর বড়ই তীত্র বিরোধ জা 


ছিল। এই প্রকার বিরোধের কারণেই শান্ত- 
বৈধণবের ছন্্ আজ পবান্ত অনেক স্মলে ধশ্ম- 
বিষয়ক প্রবল সাস্প্রদায়িক বিবাদের উপমাস্থন 


হইয়া পড়িয়াছে। 
সঙ্গ রামমোহন রাস ও অঙ্্ন পরচার । 


ঘর্্সনপ্রদায়সমূহের পরস্পরের মধ্যে তার 
বিরোধবিবাদ এবং তাহার কুফল রাজা রামমোহন 
রায়ের প্রত্যক্ষ হওয়াতে তাহার স্বভাবত কোমল 
তিনি এই 
সাম্প্রদায়িক বিবাদ নিমু'্ল করিবার উপায় তনু 
সঙ্গানে প্রবৃত্ত হইলেন । ভগবানের দযাতে ভ্াহাব 
হৃদয় হইতে চুঃখের ব্যথার ভিতর দিযা অনাস্প্র 
দায়িক ধণ্মের মহাবাণী সমুখিত হইল । [তিনি 
বুঝিলেন যে, অসাম্প্রদায়িক সত্যধশ্ জনসাধ!বণ 
গ্রহণ না করিলে, সকল ধর্মের মূল উৎস অদ্দি 
ভীয় ত্রঙ্মনামের অমৃতমন্ত্র উপলান্ধ না৷ কবিলে 
সাম্প্রদায়িকতামূলক বিবাদের মুলে কুঠাবাঘাত 
পড়িবে না, কাজেই সময়ে সময়ে সেই বিরোধের 
অগ্নযাৎপাত জাগ্রত হবার আশঙ্কা ঠিরোহিত 
হইবেনা। এই খাটি সত্য উপলব্ধি কবিয়া রাজা 
রামমোহন রায় বলিতে গেলে একমাত্র ব্রক্ম দান 
প্রচারকল্লেই সমস্ত হৃদয মন অর্পণ করিলেন। 

অঙ্গনের বীমা 


রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকারী স্বপে 


৬ 


মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রক্ষা্রানের যে গনবল্লাক্ষর ও 
সারদিগ্ধ” বীজমন্্র ভারতবাসীকে, জগতবাসীকে, 
দিয় গিয়াছেন, সেই অমূল্য মন্ত্রটা হইতেছে-_ 
তাশ্মন প্রীতিস্তস্য প্রিয়কাধ্যসাধনঞ্চ তছুপাঁসনমেব-_ 
তাহাকে সমস্ত হৃদযের সহিত শ্রীতি করা এবং 
তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাধনই তাহার একমাত্র উপা- 
পন! | এই বীঙমন্ত্র এতই অসাস্প্রদাযিক যেখকোনও 
ধর্ম এই বীজমন্ত্রকে অতিক্রম করিযা দড়াইতেই 
পারে না। স্থৃতরাং এই বীজমস্ত্রের উপর দীড়া- 
ইলে কোনও প্রকার সাম্প্রণাধিকভামুলক বিরোধ- 
বিবাদ আসিবার যে সন্তাবনাই থাকে না, তাহা 
বলাই বাহুলা। 
নাম প্রচারের সম 

সেই অমোঘ ত্ক্গমন্্র প্রচারের বর্তমান সময়ই 
তো উপযুক্ত অবসর। বর্তমান সমযে আমরা 
জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাড়াইয়াছি। পুরা- 


তন্তুৰোধিনী পত্রিকা 


২১ কল্প, ৪র্ঘ ভাগ 


তাহার প্রিয়কাধ্যসাধনের কথাই উঠিতে পারে 'না। 
কিন্তু এই সত্যটাকে জদয়ে ধরিলেও অনেক সময়ে 
গোলযোগের উৎপত্তি হয় এ বীলমন্ত্রের দ্বিতীয় 
বহিমুখী অঙ্গ লইয়া_-ঠরাহার প্রিষকার্ধ্য সাধন 


| লইয়া। কিরপ কার্ধের ভিতর দিয়া তাহার প্রতি 


হৃদয়ের প্রীতি সম্যক প্রকাশ পাইবে, ক্কোন্‌ কার্যই 
বা সত্য সত্য ভগবানের প্রিয়, এই সকল লইয়াই 
অধিকাংশ স্থলেই শত মতভেদ ও বিবাদবিসম্ঘাদের 
টি হয়। 


আদি ও তাহার ফল) 


নিজের অস্তরে দৃষ্টি করিলে ভগবানকে প্রত্যেক 
মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত মানবমাত্রেরই পিতামাতা 
বলিয়! উপলব্ধি করা যায়। এই অস্তর্তি আমা- 
৷ দের প্রত্যেকের আবশ্যক বলিয়৷ ভগবান প্রতোক 
মানবেরই অন্তরে উহা! নিহি্চ কারিয়। দিয়াছেন। 





তন যুগের প্রাচীন মতামতের প্রাচীন ভাবরাজির , 


উহারই ফলে মানুষ নিজের আয্মার প্রতি দৃষ্টি 


জার্ণ ও শুদ্চ পত্রসকল মর্দরধবনির সঙ্গে নিত্যই | নিক্ষেপ করিতে গারে এবং নিজের সর্বাঙ্গীন 
ঝরিযা পড়িতেছে এবং তাহার স্থলে নবীন যুগের | উদ্গতি ও মঙ্গলের মুল কোন্‌ কার্ধা, এক কথায় 
নব নব ভাবের হরিৎপত্রসকল তাঁহাদের হাস্যমুখ | ভগবানের প্রিয় কোন্‌ কার্ধ্য তাহারও সন্ধান পাই- 
বাভাষ়্া দিতেছে। প্রাচীন ও নবীন যুগের এই [ বার অধিকার রাখে ॥ এই অন্তর ্থিভে প্রত্তেক 
সন্ধিক্ষণে দিকে দিকে তীহার মধুময় নামপ্রচারের মানবের জন্মগত অধিকার অবস্থাবিশেষে কাহা- 
উপযুক্ সময় আসিয়াছে। বিভিন্ন ধর্সপ্প্রনায়ের [ রও অন্তর্টি সদা জাগ্রত থাকে, কাহারও বা ভাহ। 
খাতপ্রতিঘাতে সংঘর্ষ-প্রতিসংঘর্ষে যখন আমা-; স্বৃপ্ত বা নিদ্রিত থাকে। ধীহার অন্তদৃষ্টি জাগ্রত 
দের সমাজের প্রাগ, দেশের জীবন মরুভূমির মত | থাকে, তিনি সমগ্র বিশ্বচক্রের ভিতরে এক অন্ু- 
শুদ্ধ হইবার উপগ্রম করিতেছে, এই চরম সময়ই) পম প্রেমবঙ্গন উপলব্ধি করেণ। সমস্ত প্রেমের 
তো ঙ্গনামের সপ্জীবনী সুধা পান করাইবার : মূল, সকল জ্ঞানের উৎপ সেই পরমঞ্জোতিকে 
উপযুক্ত সময়। 1 তিনি সহজেই উপলন্ধি করেন, তাহার সকল সংশয় 
। বিদুরিত হয়, তাহাকে বিরোধবিবাদ স্পর্ণ করিতে 

এই তক্ষমন্্রের ছুইটা মুখা অঙ্গ_-একটী তগ- | পারে না। তীহার নিকট কিছুই অগ্াত থাকে 
বানকে প্রীতি করা, দ্বিতীবটা তাহার প্রিষকাধ্য না -প্রেমদূ্যযো যদি ভাতি হৃদয়ে সকলং হত্তগহং 
নাধন করা। এই ছুইটী পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্থন্ধ -_মস্তরে প্রেমপূর্যা প্রকাশিত হইলে সকলই হত্ত- 
সম্বন্ধ হইলেও একটু আলোচনা করিলেই উভযের [ গত। তখন বাহিরের স্থুল ও অন্তরের সৃক্ষম, 
পার্থকা উপল্ধ হষঈটবে_-একটা অন্তরমু্ী, দ্িতীয়টা | উভয়বিধ জ্যোতির এক জাশ্্ঘয সংমিশ্রণ হয়_. 
বহিমুধী। অস্তমুখী প্রথম অঙ্গ লইয়া ধর্মস-প্র- | বাহিরের স্থুল জ্যোতি অন্তরে সবন্দরকপে প্রতি- 
দাযসমূহের মধ্যে বড় একটা বিসোধ দেখা ফায় ] ফলিত হয় এবং তন্ত্রের সৃক্ষষ জ্যোতি বা্িরে 
নাঃ কারণ সকল নাপ্রদায়েরই এ সন্বদ্ধে একই ; বিকশিত হইয়া পড়ে। হীহাদের অন্তরে এই 
কথা যে, ভগবানকে সমস্ত হাদয় দিয়া প্রীতি করিতে | আশ্চর্য্য সংমিত্ণ সংঘটিত হয়, সেই সাধকদিগকে 
হইবে। এই সত্যটাকে হাদয়ে ধারণ না করিলে | আমর! খবধিপদে বরণ করি। 


ক্ষ ছুই অঙ্গ । 








আমা, ১৮৪৮ 





অন্ত হারাইহায় ফল। 

সেই প্রাচীন বৈদিক কালে ভারতের খবিরা 
কেবল কঠোর সংঘম ও অন্তদূ্টির বলে ভগবানকে 
আত্মপ্থ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেক ব্রহ্ষধাযোগ 
অবঙ্থনেই তাহার প্রিয়কার্ধোরও জন্ধান লা 
করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাহারা ভারাতভূমিকে 
উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়! 
দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা আমাদের 
অবত্ব ও নিশ্চে্উভার কারণে আমর! সেই অমূল্য 
বরশ্াচ্কানকে হারাইতে বসিয়াছি » তৎপরিবর্তে 
আাকড়াইয়! ধরিয়া আছি কতকগুলি বীধিবুলি 
এবং ধর্মের বহিরাবরণ বা খোসা। ব্র্ষাভ্ঞান 
হারাইবার গঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের আত্মার 
স্বাধীনতাও হারাইয়া ফেলিতেছি, সুতরাং কুসংস্কার 
প্রস্ুতি শতবিধ অমঙ্গলের মূল সাম্প্রদায়িকতা এবং 
তাহ! হইতে উৎপন্ন যাগধজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ট্রের বছি- 
রাবরণ দেশের সর্ববাঙ্গ আচ্ছু্ন করিয়া কেলিয়াছে ; 
দেশে বিদেশে মুর্তিপুজা, মনুষ্যপূজ। প্রভৃতি, জাগ্রত 
দেবতা অনন্তজ্ান পূর্ণপুরুষের স্থান অধিকার 
করিতে চলিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের 
জ্ঞাতমারে বা অভ্ঞ/তসারে সান্প্রবায়িক দ্বেষবিদ্বে- 
ষের উৎস খুলিয়। গিয়া তাহার পাপপঙ্কে চারিদিক 
ডূবাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছে । 

রব পুরুষেই চরম পরিতূপ্থি। 

দেশকে যদি আমরা ঝাচাইতে চাই, সমাজকে 
যদ্দি আমরা সতাই রক্ষা করিতে চাই, তৰে সেই 
পূর্ণ পুরুষের উপাসনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
আয্মাদিগের প্রাণপণ যত্বু করিতে হইবে। ব্রহ্ম 
নামের অমোঘ পতাকা সুপ্রতিপ্রিত হইলেই দেশের 
সর্বত্র শান্তির মঙ্জলবাযু পুনঃপ্রবাহিত হুইবে। 
সতোর ঙঙ্গে মিথার সামগ্রদ্য করিয়। লইলে প্রকৃত 
মঙ্গললাঙ্ছের সম্ভাবনা নাই। অসাম্প্রদায়িক সত্য- 
ধর্দের লঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধণ্রের মিলন সাধিত 
করিতে গেলে শাস্তি স্দূরপরাহত। এই নঙঙ্গুত 
লামজস্য করিবই বা কি? আমাদের দেবতা কি 
জাত নন ? আমর! যে ভগবানকে জাগ্রত দেবতা 
বলি, তাহা কি শুধু মুখের কথা, তাহা কি কেবল 
ক্নশ্রুতি মাত্র ? তাহ! কখনই নয়-_তাহ। প্রত্যক্ষ 
প্ত্য, স্বলন্ভ মতা। চারিদিকে চাহিয়া দেখ. 


ধর্থে সাম্ুদায়িকতা ও ছন্ববিবাদ 





দেখিবে, সেই অনন্ত পুরুধ হইতে নিঃস্থত প্রাণের 
কি খেলাই চলিতেছে, শক্তির কি খেলাই চাল- 
তেছে, জ্ঞানের কি খেলাই চলিতেছে। এই 
সকলই সেই নঙ্গলময় বিধাতাপুরুষেরই হপ্ডের 
গ্রতাক্ষ পরিচয় দিতেছে । যে অবিনাশী পুরু- 
ষকে, যে তৃপ্তির স্থল শাস্তির আলয় পরমে- 
শ্বরকে পাইঝর জন্য সহ স্থুখের মধো, 
সহত্র ভোগবিলাসের মধ্যে প্রত্যে্ মানবের প্াগ 
অন্তত একবার না একবার অতৃপ্তি ও মশ।্তির 
স্কৃতীব্র ছ্বালা অনুভব করে, এবং বাহার প্রেমধারা 
বধিত হইয়া সেই জ্বালা দূর করিয়া! দে, সেই 
প্রেমময় দেবতা বদি জাগ্রত না হইবেন তো অনা 
কোন্‌ দেবতাকে জাগ্রত ধরিব? সেই অগ্তযামী 
ভগবানকে ছ।ডিয়া ম্বৎপাষাণ অগ্নিগ্রলকে পরিযা 
কি আমর! তৃপ্তিলা করিতে পারি? আমরা 
সচেতন পুরুষ, আমার্ধের জঞ্ঞানএপ্রেম অচেতন 
বস্তুতে কখনই তৃপ্তি করিতে পারে না। দেই 
প্রকার অপূর্ণ আমাদের জ্জান-প্রম অপৃণ কোন 
মনুষ্য বা দেবতাতেও চরম পরিতৃতপ্তি লাভ কার 
পারে লা। আমাদের জন ও প্রেম সচেতন ও 
পুরণপুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি লাঁভ করিতে চায় 
এবং পারে। 
আগে ঘোষগা। 

তারতের খধির সেই মুল সত্য, সেই জানন্দ- 
স্বরূপ বিগতবিবাদ অন্তর্ধামী ভগবানকে অন্তরে 
তাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়! তাহার! ধর্টের বহি- 
রাবরণ, ধণ্দের খোসা লহয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে 
পারেন নাই। তাহাদের ভিতর ধীহাদের অন্য- 
দৃষ্টি বিশেষ জাগ্রত হইয়। উঠিয়াছিল, ভাহার। 
আবার অন্তরাত্মাকে সাক্ষী রাখিয়া নির্ভয়ে উপ- 
নিষদের স্পট ভাষায় ধন্মের বহিরাবরণের প্রঠি 
অতিরিক্ত অনুরাগের নিক্ষলতা ও অপকারিতা 
ঘোষণা করিয়া বলিলেন__“মানুষের শিক্ষার যত 
কিছু অঙ্গ বা উপকরণ আছে, এমন কি তিন বেদ 
পর্যন্ত, দে সমন্তই অপরা, অশ্রেঠ; একমাত্র 
রহ্ষগ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে, 
একমাত্র ব্রক্ষ্ঞানই সম্ন্ট ঘন্ছবিবাদ, সমন্ত 
ব্বেষহিংস1 বিদুরিভ কর্িঝার অনন্য্লাধারণ ও 
অমোঘ উপায়। তাই ত্বাহারা অকুতোভয়ে 


২ তন্ববোধিনী 
ধর্ের বহিরাবরণের অনুষ্ঠাতার প্রতি স্তর 
করুণা ও উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলি- 
লেম-_পরক্রহ্মাকে না জানিয়া সশ্র সহ বতলর 
ধরিযা যাগবজ্ঞ করিতে থাকিলেও তাহা নিচ্ষন 
হয। এমঙ্গলস্বরূণ পরমেশ্থরকে না জানিযা 
অনামনন্ক ও বিষয়াসজ্ত হইয়া বাহা আড- 
স্বরের সহিত দিবায়াত্র তাহার উপাসনা করিলেও 
বা লোকরঞ্জন বৃথা! যাগহগর ক্রিযাকলাপে শারীৰ 
ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মানমন্তযা্ণ, 
যশ ও কাঁ্ত প্রাপ্তির আশ্মাসে আপনার যথাসরর্বস্থ 
বিতরণ কবিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাঁছার 
বিছুমাত্র সন্ধদ্ধ নিবদ্ধ করা হয না, সুতরাং তাহার 
অনন্ত ফল লাভ হয় না।” খধিরা অন্তূ্ির 


খামে যে কিরূপ দুর্গতি ভোগ হয়, ভারতের ইতি- 
হাস তাহা প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিতেছে! 


২৯ কর, চর্থ ঝাগ 


তপু আহ্বান! 

এসো, পত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিলন সাধনের 
বৃথ| চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্টের খোসার 
প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ স্থাপনের চেষ্ট। পরিত্যাগ 
করিয়া, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, তাহা- 
কেই আত্মার পর্ণ সিংহাসনে স্থপ্রতিতিত করি, এবং 
বিপদে সম্পদে ভাহারই প্রদত্ত অমোঘ ক্ঙ্থমন্ত্র 
সর্বত্র প্রচার করি। 

ভীযান্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যাঃ। 

ভীষাম্মাদগ্নিশ্চে্রণচমৃত্া্ধাবতি পঞ্চম; ॥ 
ইহার ভয়ে বাযু প্রবাহিত হইতেছে, ইহার ভয়ে 





সাহায্যে আত্মার অস্তরতম প্রদেশে আত্মার আত্মা | 
পবমায়াকে দেখিয়! নির্বাক হইলেন। তখন 
তাহাদের আত্মা হইতে এই অমৃতবানী ফুটিয়। ৷ 
উঠিল-_*রসোবৈ সঃ” তিনি রসম্বর্পপ, এই 
সংশয সত্য প্রকাশ পাইল-_“কো হ্োবান্যাৎ কঃ 











সূর্যা উদ্দিত হইতেছে; ইহার ভযে আস, মেঘ ও 
তু নিজ নিজ কণ্মে ধাবিত হইতেছে। যে 
মঙ্গলাকর অক্ষর পুকষের শাসনে বায়ূ অগ্নি, সূধা 
মেঘ ও মৃত সকলে মিলিত হইয়া এই জগতের 
মঙ্গলসাধনে নিযত্ত প্রনব্ত রহিয়াছে, বাগবজ্ঞ, 


শ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দে ন সা” কেহঈ | মনুষ্যপূজা, মূর্তিপূজ! প্রন্থৃতি ধর্শর বহিরাচরপের 
শরীবচেষ্ট। করিত না, কেহই জ্লীবিভ থাকিত। বৃগা শাড়ম্বরে মহ না থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম চ্ঞান- 
না, যদি আকাশে এই ভানন্দস্বরূপ পরব্রঙ্ষা না ] যোগ অবলম্বন পূর্বক সেই দেবদেব পরব্ক্ষকে 
থাকিতেন। যে ব্রহ্গডঙ্তানের জন্য জগতের কত- | জানিযা সমস্ত হুদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তির পুজার্ঘ। নিবে- 
লোক হতাশহৃদযে ত্রঙ্গা্ড অন্বেষণ করিয! ফিরি- | দন কর এবং তাহার প্রিষ কারধ্/সাধনে সদাসর্ব্বদা 


তেছে; কত লোক যাহার জন্য আপনার সমুদঘ 
ভোগহ্থ বিসর্জন দিযাও আপনাদিগকে কৃভার্থ । 
মনে করিতেছ্ছে, সেই বরঙ্গা্জান খবির! আমাদের | 


নিরত থাক ; দেখিবে, নিজের কল্যাণ, পরিবার 
ও সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল বিকশিত শত- 
দলের মত প্রক্ষুটিত হইবে ; দ্বেষহিংসা, ঘস্ছবিবাদ 


হাতে প্রতাক্ষভাবে তুলিযা দিলেও আমর! তাহা | বিদুরিত হইবে। 
অনাধাসে পরিত্/াগ করিযা যাগযজ্ঞ প্রতৃতির | এন 
বথা আড়ন্থর, ধশ্মের খোসা লইযা নিজেদের বিনা- 
শের পথ কিুপে দিলে দিনে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত তোমারে নমস্কার । 
করিতেছি ভাহা দেখিয়াও দেখিতে চাই না। 
(শ্রীনিশ্মলচন্জ বড়াল ) 


সভ্য ও মিখার মিলন জনপৃহ। 


আমরা রাজনীতিক্ষেত্রেও যেমন নিত্যই | সফলের মাঝে এসেছ যে তুমি 
শরতাক্ষ করি যে, তেল ও জলের ন্যায় সতোর | তোমারে নমস্কার, 
সাঙ্গ মিথ্যার কিছুতেই প্রকৃত মিলন হয় না, সেই- গোপন হযে দেখা দিলে তুমি 
কপ অধ্যাত্মরাজ্যেও দেখি যে, সমাজ বল, সাংসারিক এন নমস্কার 
সুথসম্পদ বল, যাহারই দোহাই দিয়া হোঁক ন! কেন, ৮ 
সতোর সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই মিল হইতে গন্ধমু দঙ্িণ বাতাসে 
পারে কুহুম-বিকাশে রবি শশী হালে 


না। এপ মিলনলাধনের চেষ্টা ফলে' পরি- 





তোমারে ননদ্কার়। 


আবার, ১৮৪৮ 





সব সুখে হুখে, আলে! ও ছারা 
তোমারে নমস্কার, 

স্েহ-আ্রীতি এই মমতা-মায়ার 
তোমারে নমঙ্কার। 


অীবনের এই নান! খেল! কাজে 

ঈাডালে যে দ্বারে কত রূপে সাজে 

কতবার এলে_-মন যে ভূলালে 
তোমাকে নমস্কার । 


পাঠালে আমারে সংসারে এই 
তোমারে নমস্কার, 
বন্ধন মাঝে মুক্ি যে দিলে 
তোমারে নহস্কার। 


গ্রুতি ধূলিকগ। প্রতি ভূণমাঝে 

তোমারি মহিমা মাধুরী বিরাজে 

বেখিতে যে গিলে ও রূপ নিখিলে 
ভোঁমারে নমস্কার ॥ 


উড়িষ্যায় পাঠান মোগল 
৩ 
মারহাট্র!-শাসন। 


(বয় মহাশয় প্রীদতীন্্রনারার়ণ রায় বি-এল ) 

স্বনামধনা পাঠানসেনাপতি বঙ্িয়ার খিলিদী ত্রয়ো- 
দশ শতাবীর গ্রারভ্তে বঙ্গ বিজয় করিবার পর, বঙ্গের 
শেষ স্বাধীন নৃপতি লক্ষণগেন উড়িত্যার রাদধানী পুরী 
নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরপ প্রবাদ ব্দাছে। 
বক্কিয়ার খিলিনী বঙ্গবিজয়ের পর উড়িয্যাধিজয়ের 
সংকল্প করিয়াছিলেন মাত্র, সে সংফ্ কার্ষ্যে পল্লিগত 
করিতে পারেন নাই। টোখন থা নাঁদক পাঠানসেনা- 
পতি ১২৪৩ গৃ্টা্দে দৈন্যসামস্থ লইয়! সর্ব প্রথমে উড়িষ্যা 
আক্রমণ করেন। কিন্ত সে অভিযানে কোন ফলোদয় 
হয় নাই। উড়িযার বুতিভোগী পৈন্যগণ হুম গিরিব়” 


হইতে দলে দলে বাহির হয়! সহজেই পাঠানদিগকে দেশ ; 


হইতে বিতাড়িত করিয়। দিল। ১২৫৩ খুষ্টান্সে বঙ্গের 
পাঠানগণ আর একবার উড়িধা আক্রমণের চেষ্টা করিযা- 
ছিলেন, কিন্তু পূর্ধের ন্যায় সেবারও তাহাদিগকে বিফণ- 
মনোরথ হইতে হইয়াছিল । ১৩** হইতে ১৫০* খৃষ্টান 
পর্যাস্ত হইত বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণের 
সহিত বঙ্গের পাঠানয়াজগণের নান! সন্ষিপিগ্রহ হইয়া" 
ছিল। সন্ধিছতে আব হইয়াই উভয় পক্ষ সন্ধিতঙ্গ 


করিবার অবদর খু'জিয়। বেড়াইতেন। এই দুইশত 
২ 


ওড়িয্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্টা-শাদন 


৬৩ 





ৎসর বাপী খওযুদ্ধে পাঠানগণ উড়িষার কিছুই করিতে 
পারেন নাই। শোড়প শহাবীতে উড়িব্যার হিন্দু রাজ! 
মুলমালনর সহিত মিলিত হইয়া! দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত 


হিন্দু রাজা রুষখায়কে আরুমণ করেন) কুফা 
দবাক্ষিণাতোর প্রবল গ্রতাপাদ্ধিত হিলুনুপতি ছিলেন; নম্দ। 
নী হইতে কু্ারিকা পর্ান্ত তাহার বাজা বিশ্বৃত ছিল) 
মুলমামের সহিত মিলিত হুইয়াও উৎকপরা রৃষণ, 
রায়কে পরাদ্রিত করিতে পারিলেন না। যুস্ধ/বসানে 
উড়িধার রাজ! কষ্ণবাধের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ 
কৰিতে বাধ্য হইগাছিলেন। অন্ধ,দেশে আজিও কৃষ- 
রায়ের বীরত্রগাথা বালকবাপিকার মুখে কীর্তিত হয়? 
কুঙ্চরায় তৈলঙ্গবংশীয় ছিলেন । ১৫২৪ গৃ্াঝে তাহার 
মৃত্ার পর তাহার রাজা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া হায়। 

১৫১৭ খালে বঙ্গাধিপতি স্থলেমাত নর বিখ্যাত 
নেনাপতি কালাপাথাড় উড়িষা! আঞ্নণ কবেন। প্রবাদ 
এই বে, কাণাপাছাড় একজন স্বধশ্ননি্ ব্রাঙ্ষণ ছালন ) 
কেছ কেহ বলেন, মুপলমালগণ জোর করিয়া তাহাকে 
ইসলামধধ্ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন) আবার কেহ কেহ 
লেন যে, তিনি নবাবকন্যার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়। 
মুসলমান হুন। ধর্ম্াগুর গ্রহণ করিবার পর তিনি তেব 
ভর হিনুপর্থেমী হইয়া দেবমনদির ভল্মীভূত ও দেববিগ্র€ 
ু্ঘবিছর্ণ ও বিরুত করিতে লাগিলেন। প্রবাদ এই যে, 
তাছার জয়ডন্ক(র শবেই হিল্দু দেব-দেবীর হস্-পদ ও 
| নামিকা খলিয়। পড়িত। কাগাপাছাড়ের উড়িষা। অতি- 
যানের একমাত্র লক্ষা, হিন্দু-দেবদেবীর অবমাননা ও হিন্দু- 
ধর্ের উপর কশাধাভ। হিনি পাঠানবাহিনী লই 
উঈড়িষ্যার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দেশ 
বিশ্বস্ত ও ছারখার করেন । পুরী নগরী অবরোধ করিয়া 
জগম্াধদেবের দারুময় নূর্তিকে রত্বেদী হইতে ব্চ্যিত 
| কারিয়া ভকমীতৃষ্ঠ করিবার চে করেন ) কিন্তু প্রযাধ 
আছে যে, জনৈক সেবক পাণ্ড। জীবন তুচ্ছ করিয। অগ্সি- 
1 মুখ হইতে সেই অর্দদগ্ দারুমুণ্তি রক্ষা করিয়াছিণেন। 
[ কালাপাহাড়ের ঈৃশ আচরণে পমগ্র হিশুজাতি ভীত ও 
। সন্ত হই! পড়েন। তাহার ফলে হিন্ুগণ স্বদেশ ও 
শবধণ্ম রক্ষাব জন্য সঙ্ববন্ধ না হহয়া নিগাশা ও অবসাদে 
দিন দিন ভ্রিয়মাণ হইয়া পর়িতে লাগিলেন এ৭ং পাঠান" 
াহিনীব সঙ্মুথে কেকুপাণের ময় পলতঠে লাগিলেন। 

শুলেদানের মৃত্যুর পব দাউ খ| 'বগের নিংহাননে 
আরোহণ করিলেন। সম্রাট আঞ্বনের সছিত ডাহান 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইল । পরে নান্ধির সপ্াহ্লারে বগদেশ 
আকবরের সামজানুকজ হইল, এবং দাউদ খ| উড়িগা! 
দেশে রাজদ্ব কাঁরতে স্বক্কত হইলেন। খোগল ও 
পাঠানের মধ্যে সে সময় প্রবশ বিদ্বেষ ভান বর্তমান ছিল? 





৬৪ 


ছৃধর্ষ পাঠানগণ মোগণ কর্তৃক হি্ুস্থানের [সিংহাসন 
হইতে অপদারিত হটযাছিলেন। দাউদ খণ। উড়িয্যার 
ব্বপিয়ই আকবরের সহিত হুদ্ধ করিধার জনয প্রস্তত 
হইতে লাগিলেন । বঙ্গের পাঠানগণ৪ তাহার সহিত 
যোগান করিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছিলেন । দাউদ খা 
পাঠানদিগকে একভাঙ্জে বন্ধ করিয়া মোগলের সছিত 
ভাগাপরীক্ষা। করিতে কৃনিষ্চয় হইলেন । কিন্ত ভাগা- 
লক্ষী তাকে পরিত্যাগ করিয়! মোগলদিগের অঙ্ক- | 
শাদিনী হইয়াছিলেন । আকবরের প্রসিদ্ধ হিম্ছু সেনাপতি 
ভোড়রমল, মোগলমারী নামক স্থানে পাঠানবাছিনীকে 
পঞ্াজিত করিয়া উড়িষ্যাকে আকবরের সাস্রাজাতুক্র 
ক্ুরিলেন | দাউদ খা। বীরের নায় যুদ্ধ করিতে করিতে 
র-ক্ষেজে চীবন বিসঞ্জ্রন দিয়াছিলেন। তিনি পাঠান- 
দিগের শেষ বীর । ভাহার মৃত্যুর পব উড়িষ্যাব পাঠানগণ ] 
বছুধার বিদ্রোহানল প্রজ্ছলিত করিয়াও উপযুক্ত নেতার 
অভাবে কোন বারেই সাফল লাভ করিতে পারেন নাই। ; 
(তোডরমল প1ঠান দিগকে দমন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, | 
ভিনি দেশে স্থশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে খিশেষ যত্্ধান । 
হইযাছিলেন। সর্ধপ্রথমে ভিনি উড়িধার জমি জরিপ 
করিয়া বাগপ্ৰ আদাসের হুবদ্দোবস্ত করিয়াছিলেন। 
হিন্দু রাঁজদ্ববভাগ রূপান্তরিত হুটল-_ছোট ছোট বিভাগ 
এক-এক জান ভালুক-গৌধুযীর হস্তে সমর্পিত হইল। 
এই সকল তালুক-চৌধুরীগণ তালুক-কাননগোইর ক্ববীনে 
কার্য করিতেন। এক-একটী পরগথা হইতে, তালুক- 
কাননগোইগণ রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারের বা 
জেলার খালনাধানার জমা দিতেন। পুণ্য নগর 
প্রতাক চৌধুরী ও কাননগোর অধীনে খণ্ডায়েত ও পাক 
গৈনা থাকিত। মোগগ কাননংগাদিগের বংশধরগণ 
ইংগাপশাসনে জমিদার বপিয়। গণা হন। সুশাসন 
এতিষ্ঠার সহিত দেশ ধনধানো পূর্ণ হইপ । দেশের হিন্দু 
অধিবাসীবিগকে করায়ত্ব করিবার মানলে তোডরমল 
র্ডমান পুরীর মাগাঞজার পূর্বপুরুষকে মহারাজা 
উপাধি দান কারগাহিবেন | জগনাএদেখের পুজা ও 


পাস্ডাগদের প্রতিপোবণের গন্য তোডরমল বিজ্তত | 


কমিদাী দান ফরেন। 

১৫৮০ ও ১৫৯১ খৃষ্টান উড়িষাার পাঠানগণ পুনরায় 
মন্তাকাণভালন করি শিচ্ছোহী হইাছিলেন। রাপা 
মানাসংহ সে সময় শংধার মোগধাবীন শামনকর্তী | 
তিনি সহাভচ উীড়য্যার পাঠানদি+কে পরাস্ত করিয়া দেখে 
শসতি স্থাপন করিযাছিলেন । কৌশল প্রলোভন দেখাইয়া! 
তিনি ঈভিয্যাব পাঠানদিগক্ষে হশোহব জেলা গাইগীর 
আপ করিতে দ্বীকৃ্ত করেন) ভুমিগানের লোভ দেখাইয়া 
উড়িযায় নান। দ্থানে পাঠানদিখের এক্ষ- একটা বিচ্ছি্ 


ভন্তুবোধিনী পত্রিকা 


২১ কল্প, ৪র্ঘ ভাগ 





উপনিবেশ স্থাপন করেন । এই তেদনীতির বলে পাঠান- 
গণ বিচ্ছিন্ন হই পড়েন । মে ক্রমে তাহারা সহনশীল 
ও ভীরুত্বতাবপন্ন হইাছিলেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উড়িধ্যার 
পাঠানগণ পুনরায় বিভ্রোী হন। কিন্তু প্চুলিলেই 
সেই বিদ্রেহহাসি নির্বাপিত হইয়াছিল। 

১৭৪২ খৃষ্টান মারহাট। অশ্বারোহী সৈনা সর্ধপ্রথমে, 
বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। রাছাবিস্তারের সঙ্গে লঙ্গে উপ- 
যুঝ নায়কের ন্মধাবে মারহাট্। পৈন্াগণ লু$নপ্রিয় 
হইয়াছিল। তাঁহার! উড়িয্যার ছুর্গমপ্রদেশে সেনা- 
সমাবেশ করিয়া স্থবিধামত বাংলা সদতল ক্ষেত্র লুঠন 
করি । এই সফল লুনফারী মাদহাট্ট। সৈন্যগণকে 
বর্গী বলিত। মোগল ফৌজ তাহাদিগেক পশ্চাৎ ধাধন 
করিলে তাহার! উড়িষ্যার ছুগম প্রদেশে পলাই্বা যাইত। 
সেই সফল হুম স্থান হঠতে তাহাদিগকে বাহির করিয়। 
বিনাশ করিবার সামর্থা কাহারও ছিল না। অবশেষে 
১৭৫১ খৃষ্টান বাংলার মোগল শালনকর্ত। আশিবাদ খা 
বাংগাদেশে শাস্তিরক্ষার জন্য মারহাট্র দিগের সফিত 
সন্ধিসথাপন করিয়। তাহাদিগকে উড়িত্যা ছাড়িয়। দিয়া 
ছিলেন। ১৭৫১ হইতে ১৮০৩ খৃঠাৰ পরাস্ত মারা ্রাগণ 
ভাঁড়ষ্ার সর্বময় কর্তা ছিঙেন | 

আকবর বাদশাছের দুদর্শী সেনাপঠিগণ ঘে নীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, দেই নীতির ফলে প্রায় শতাধিক 
বর্ষ উড়িষ্যায় শান্তি বিরাগ করিয়াছিগ।। গুরুতর 
অরাজকতা সেই সমগ্রের মধ্যে কোন দিন দেশের মর্পাস্থল 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। মোগলসাত্্রাক্ের পত্তনের 
পুর্বাতাসের সহিত উড়িষ্যার মে!গলখাসন কর্তা যথেচ্ছ" 
চান হইয়। পড়িয়াছিলেন। প্রজার স্বখশান্তি বা শামন- 
কার্ধোর উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নি্ধ নি 
্থার্থাৎনের জনাহ তাঁচারা সর্বদ! বাত্ত থাকিতেন। 
তবুও মোগপশাসনের শেষ সময় পধ্যন্ত উড়িয্যাদেশে 
বিশৃঙ্খল! ও অরাদকতা কোন দিন বন্ধমুল হইতে পারে 
নাই। ১৭৫১ খুষ্টাঝে আরাষ্ট্রাণাসনের হুত্রপাঠের 
। সহিত উড়িষ্ায় নিরবচ্ছিন্ন অরাজক 51 ও বিশৃঙ্ঘল৩1 
পশ্থি৬ হওয়ায় প্রজাদিগে ছদশার একশেষ হইয়াহিপ। 
1 প্রকুতগঞ্ষে মারহাট্্রাগণ উড়ি্ায় কোঁন দিন শাসনযন্্ 
[ হনগস্ও করিবার চেষ্টা করেন নাই। ষারহাট্টরাগণ 
ভাহাদিগের নিছে দেখে শান্তি ও শৃঙ্ধপার প্রতিষ্ঠা 
করিয়া, যে প্রকার হুচাক্ুত্রপে শাদনকাথ্য চালাইতেন, 
হিন্দু রাগাদিগের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। 
উড়য্য। নামা নাগপুরের ভোন্সগা রাঙার অধীনে 
ছিগ, কিন্তু প্রন্ধতপক্ষে মায়া লামরিক শাসনকণ্ডাই 
দেশে বর্কেসর্কা। [ছলেন। এই শালনকর্জার পদগ্রাঞ্থ 
হইয়। লোক নাগপুরদরবারে নীলাহখর াক ডাফিজ 








আনা, ১৮৪৮ 


এবং হাছার উৎকোচ ব1 উপাটীকনের মাত্রা বেশী হইত 
তাহাকে শাসনের ভার দিশ। লাগপুকপ-দর়বার উ্তিষ্যায় 
পাঠাইতেন। ফলে মারহা্ট! শাসনকর্তা ও তাহার 
সাজোপাজগণ। প্রঙ্গার রক *শাবণ করিয়া নিজের স্বার্- 
সিদ্ধি অন্য সর্বদাই চেষ্টত থাকিতেন । সহ সময় 
নুট-তরাজ করিয়া প্রজার সর্ধন্থ অপহরণ করিতে তাহা- 
দিগের কিছুনাজ্জ কুঠাবোধ হইত ন1। মারহাটট। স্থা- 
রোঠী সৈনাগণ লুষঠ“কারধে। শাসনবর্তার দক্ষিণহন্তস্বরূপ 
ছিল। চিন মুপল্যান-নির্জিশেষে ধন্ধাধন্দের বিচার না 
করি মারছাট্্র। শাসনবর্তাবা পবশ্থ/পহরণ করিয়া আর্থ- 
অঙ্চয় করিনেন। পুরীর শাঁরীগিগের নিকট তইতে কর 
শ্রচণ করিনার প্রথা মারহাট্টাগণই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । 
এদেশবামীর প্রতি মারচাট্রাগণের কোনও সহানুভূতি 
ছিল না। পাঠানগণের নায় এদেশে চিবস্তারীরপে বাস 
করিবার প্রবৃত্তি তাকাদের ছিল দা) দেশব্যাপী অত্যা- 
চান ও অবিচারের প্রতিকার কবিবার চেষ্টা নাগপুক্স 
কববার কোন দিন করেন নাই। উড়িত্যাঘ যে সকল 
ঘটন! সংঘটিত হটত, নাগপুর-গরবার তাহা খুণাক্ষরেও 
জানিতে পারিতেন না। দেশবাপী অরাগকতাব ফলে 
১১৭০৩ ১৭৭৯ খুষ্ান্ছে দেশে ভীষণ ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল । সহত্র সহ লোক সেই সময় মৃত্যামুখে পতিত 
হয়। জমিদাংদিগকে যে কোন উপায়ে অর্থনংগ্রহ করিয়! 
নিদিষ্ট সময়ে মারহাট্রদিগের কোযাগারে জমা দিতে 
হইত) কিন্তী খিলাঁপ হইলে ঝ। রাওস্থ সামান্য পল্নিমাণে 
নির্দিষ্ট সংখ্যার কম হইলে, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন 
কারাভোগ করিতে হইত। কথিত আছে যে, সে 
সম কিন্তী খিলাপকাণী অমিদারদিগের অন্য এক- 
একটা ব্বহৎ লৌহ পিঞ্জর খাকিত; পেই পিঞ্জরে ধান ও 
ছল খাঠয়া ভাহাদিগকে জীবগ ধারণ করিতে হইত । 
ফলে রাদস্ম খিলপকারীগণ বন্দী হইবার অল্পদিনের 
মধ্যেই পাপত্যাগ করিতেন। বল! বাহপা মে, বন্দী 
হইবার সলে সঙ্গেই তী1£দিগের স্থাবর অগ্তাধর সমন্ত 
সম্পা্ধি মারহাট্রাগধ যা্গেঘাপ্ত করিয়া লইতেন এবং 
গহাব স্থবে আর একছগন বাজন্থ আদায়কারী নিযুক্ত 
করি পাঠাইতেন। নুন ও পীডনের চাপে, গ্রাম- 
সফল অধণো পরিপত্ ছহক়াছিল, এবং দেশের ধনাঢ্য 
ব্যক্রিগণ সর্বদাই এণতয়ে জীবন্মুত হইয়া রহিতেন ॥ 
দেশব সিগণ এইন্ধাপ নিশ্বমভাবে সর্বদাই পদদলিত 
হইয়। জীবন ও সম্পতি রক্ষার জন্যা সচেষ্ট হইলেন । 
দেলের নেতৃদ্বানী ব্যক্তিগণ ত্াহাদিগের নিজ নিজ 
খামে এক-একটী গড় যা ছর্গবিশেষ নিশ্মাগ কথিণেন) 
জু মারহা্ট। অঙ্থলেনা আসিতেছে শুনিতে পাইলেই 
দেশবাসগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বহদূল্য 


উড়িষ্যায় পাঠান গোগল ও মারহাট্রা-শীসন 
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সম্পৃ্ি ও পুত্রকলর লইয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি 
তেন। মারহাট্র! দৈন্য চলি গেলে পর াহায়। লিঙ্গ 
নিজ আমে পুনরার গমন করিতেন। গড়াধিপাত 
অশ্ররদাতাগণ ছুই চারদিনের জন্য নিপুরে তাতা- 
দিগকে আহার্যা সামগ্রী ধোগাইতেন। গড়ে পার্থ 
বর্তী গ্রামবাপিগণ সকলেই গড়াখিপতিয অন্রগত 
থাকতেন; এবং ব্ম/পদে বিপদে সাহাধা করিয়! উপ- 
কারের খণ পরিশোধ করিতেন। আগিও উড়িষা!র 
নানাস্থানে এই সকল গড়ের ভগ্নাবশেষ রেখা বার। 
প্রার সমস্ত গড় একই প্রণানীতে নির্টিত হইও। 
সর্ধপরথমে একটা গ্রভীর পরিখাস ঝেউটনীক্স মধ্যে 
মৃতিকানির্শিত উচ্চ ধাধ দেওয়া যাইত। এই বাধ 
টার উপর ধন-্লিবি্ট কাটা বাশের ঝাড় লাগান 
হইত। কিছুদিন পরে কীট! বাশের দুর্তেদ্য প্রাচীব 
গড়ের বচ্িপ্রাচীরধরূপ বিরাদ করিত) তাঁর বা 
কামানের গুলিও স প্রাচীর সহস! ভেদ করিতে 
পাবিত না। পরে অপেক্ষাকত স্বপ্লার়তন পরিখ। ও 
পরস্তরনির্সিত প্রাচীরের বেষ্টনী দেওয়া হইন্ত। শভ্যে 
গড়ের ভিতর বিশ্তচ গোগাঘর, লেনানিবাস ও সাধারণ 
প্রজার আশ্রযস্থান খাকিত। কামার *নবর” বা 
প্রাসাদ গড়ের মধান্থলে নির্টিত হইত। হুকটা 
পরিথ।-বেষ্টনীৰ উপর টানা পুল খাকিত। সেখানে 
অশস্থ সৈনিকগণ গড়রক্ষার জনা সর্ধদ! পাছার! দিত। 
এইরূপ ছূর্গ দখল করা৷ সারহা্। সৈনাগণের পক্ষে 
'একরূপ অসম্ভব ছিল। 

মারহাষ্ট-শাসনের অরালরত! উড়িব্যার জাতী 
জীবনে চিরস্থাী রেখা অফিত করিয়। গিষ্কাছে। প্রা 
পঞ্চণশ বর্মব্যাপী অত্যাচার লুষ্ঠন এবং অবিচার 
ছেপের মতি-গতি পন্বিবর্তিত হয়! গিরাছিল। উড়্িধা।- 
বাসীদিগকে অনেকে গন্ভীববেদী হর্বাল ও তীর- 
স্বভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পূর্ববর্তী হিদু- 
রাষগণের ইতিহাসে উৎকলীঃদিগের শৌর্ঘা-বীর্বেরর 
অনেক জগন্ত দৃষ্টাত দেখ। গিয়াছে । অনেক্ষের ম.হ 
পঞ্চরশ বর্ষব্যাপী ভীষণ অবাকতার ফলে উংক্ষল- 
বাসীর যে নৈতিক জবনঠি হইয়াছিল, এখনও ইহাব। 
তাহা শোবরাইতে পারে নাই । 

উড়িয্যার মারহাট্র। সামরিক শাসনকর্ত। থে শাসল- 
নীতি প্রচপন কবিয্াছিলেন তাহার কঠোরত! ৪ 
নিশ্মমতা কম্নায় ঘ্বদয়জগম কচলে এতদেশবাসিগণের 
তৎকালীন নৈতিক ক্মবনতির কথা আমরা সহডেই 
বুঝিতে পারিব ॥ যে কোনও দেশে এইরূপ অরাজকতা 
এবং অবিচার হইলে জাতীর চরিত্র উৎকলবাসীর মন 
হীন ও অবনত হইত, তাহাতে অন্থমা্জ সন্দেহ নাহ । 


৬৬ তন্ববোধিনী 


অন্াকতার গণ ছাদ্গাপাতেও ধর প্রাণ উড়িত্যা- 
ঝামীর নির্ল স্ব কোনও দিন চিরস্থায়ী ভাবে নৈতিক 
অহনতির পক্ষিপতায় নিম হয নাই। যে দেশে 
প্রতাপরদ্রের ন্যায় ধণ্পরারণ 'আদর্প রাজা ছিলেন ও 
থে দেশকে মহাগ্রত্ু পূর্ব ধর্ধপ্রচারের কর্ণভূমি 
করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক বঞ্চার দে দেশের 
অবনতি কখনও চিরস্থায়ী হইতে গারে লা। 
বত্তত2 উদ্ভত্যাধাসীগিগের দৈনিক জীবনে আবিও | 
আমর! ভক্তি, রীতি, সংসাহস ও সাধুতার শভ শত 
দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মারহাট। শানন-যুগে রদ কতার | 
ছাকা দেশে থে নৈতিফ অবনতি আনঞন করিয়াছিল, ] 
তদ্থারা দেশের ধনাঢাগণই অনেক পরিমাণে হীণ- 
স্বভাব হট্াছিলেন 9 কিন্ত দেশের কৃষাণ, কর্মকার 
শুভ তি শ্রমণীবীদিগের বিশেষ কোন অবনতি হয় 
নাই। তাহায়া এখনও পুর্কের ন্যায়, সরল উদার 
স্বতাব ও সত্যন্তাধী রহিয়াছে। সাধারণ প্রজাকুলের 
অধ এখনও যে নৈতিক বল দেখা যায়। তাহ! । 
দেশের কাধ্যে নিয়োজিত হইলে প্রভুত কল্যাণ সাধিত ] 
হইতে পারে। ১৮৯৩ খৃষ্টান্দে উডষ্যার ভাগ্যদেবতা । 
জপ্থস্ন হইলেন, ভারওবর্ধের গবয় জেনারেল লর্ | 
ভয়েলেল্লি বঙ্গ ও গঞ্জাম প্রদেশে সারহাষার লু্ন- 
ভীতি নিবারণের জন্য উদ্ভিষ/1 বিজর করিতে কঙ-; 
মনবকপ ইইলেন এবং স্মায়ালেই তাহার মনোরখ দিদ্ধ 
ফইল। ইংরা্সৈনে)র আগমনে মারহাট্রাগণ উড়িষ্া 
পরিত্যাগ ঝরিলেন। 
উপসংহায়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, উড়িতযায় 
মারহাট্রার শালন-পঞ্জতি দেখি কেহ যেন জঙুমান না 
করেন যে, মহাশক্িশালী মারহাটা জাতি শাসনপ্রথা 
এই তাবেরই ছিল। তাহাদের দেশে এবং সন্মিকটব্তী 
বিজিত দেশে তাছাদের শাসনশৃঙ্খলা দুনিবদ্ধ ও 
হুনিযন্িত ছিল। কিন্তু পাণিপথ যুদ্ধের পর মারহাট! 
জাতির মেদ চূর্ণ হইয়াছিল এবং আত্মকলহ ও 
গৃবিবাদ্ধে মাঃহা্টা ইতিঙাম কলঙ্কিএ হইয়াছিল। | 
মহাবীক় শিবাভী বা বাজীর)ও আৰু জন্মগ্রহণ করেন 
নাই। নৈতিক-মেরুদওহীন বিশৃঙ্খল মারহউ-শাসনা, 
ববীনম্থ কর্মচারীগণের অবনতি এবং স্ুদুরস্থিত সামরিক 
শাসনকর্তাষের শ্বেচ্ছাঠারিত। দমন করিতে পারে 
নাই। একটা জাতি 'পতনোগুথ হইলে যে সব দোষ 
ঘটে, পতনোঙ্গুখ মারহাট্ট: জাতিরও তাহাই ঘটিবে-_ 
ইহাতে আর আশ্চর্য কি? যে স্বাধীনতাপ্রি় শোর 
শাশী মারহাষাদাতি ভারতে এক বিয়াট হিন্দুলাআপ) 
গঠনের উন্মাদনায় বলৃণ্ত মোগলসাতাজে)র ধ্বংস" 
সাধন করিয়াছিল, পতন সময়ে নেতৃহীন সেই জাতিই 





পত্রিকা! ২১ ক, ৪র্থ ভাগ 
থে অর্থপ্রিয লুষঠনকারী বর্গার দল গঠন করিয়া অমানুষিক 
অত্যাচারে ভারতবাসীয় ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল-_ 
ইত কালের জআগোধ বিধান । এই লব অত্যাচার- 
কাহিনীর মধ্যেও তাহাদের উদারতা, ধর্পপ্রিয়তা ও 
দানশীলতার দৃষ্ানের অভাব নাই। উৎক্চলের নেক 
মঠ ও দেওমন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্রছে। সেবা-পুজার 
জন্য মারহাষ্্র-শাসনকর্তাদের প্রদত্ত জায়গার ও বৃতি 
আদিও বিদ্যদান রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে প্রগার 
মঙ্গলের জন্য বাধ পাঁরধা ও দেখমদ্দির়ের ভগ্রাবশেষ 
পড়িয়া আছে । 

বিশেষ, বিজিত জাতিকে নিপীড়ন কক্সা এবং তাহা" 
দের জাতীয় চরিত্র বিমলিন ও হীন প্র কর! সত্যতা- 
ভিমানী আতির মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। নখ- 
বলদৃণ্ত সস) জাপানের কোরিয়া-শাসনগ্রণাণী কি 
বুষ$নকারী বগী অপেক্ষ/ও ভয়াবহ নহে ? আঁফ্রকাদেশে 
বেণজিযান জাতির কলোশাসন-প্রধা কি বগী অপেক্ষা 
ঘদয়ণীনএার পরিচায়ক নে? আমেরিকার আদিম 
অধিবাপী ও নিগ্রোাতির উপর শ্বাধীনতাপ্রিয বাঁর- 
ত্বাভমানী মকণ ঝাতর অত্যাচা॥ ক বর্গার ,অপেক্ষা 
ভয়ক্কর লহে? হৃতর: মারধাট। জাতিগ পতনসমন্সে 
যে লুঠনপ্রিযতা, অত্যাচার ও বিদ্িত জাঠর শিশ্দেষপ 
দেখা যায়, তাহা আধুশিক অন্যান্য জাতির ইতিহাসে 
বিল নহে? এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির চা 
অ্রের বিচার করা চলে না। 





“নীরব ভগ্মী” নশ্প্রদায়। 
(প্রিক্ষিতীজুনাথ ঠাকুর) 

ইটালি যাহারা ভ্রমণ করিস্সাছেন, তাহারা বোধ হয়, 
তথাকার *ট্র/পস্ট” সঙ্গযানী বম্ত্রদার এবং তাহাদের 
আমরণ নীরবত! সাধন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন। 
কিন্তু খু অল লোকেই জানেন যে, ফ্রাপ্ে এক ত্গী- 
মদার আছে, যাহার সভাগণ “কখনও কথা বলেন 
না।” অনেক পুঞয মাইয ইহা শুনিয়া হয় তো আবি- 
শ্বাসের হাস হাসিবেন। (কিন্ধ হ খাটি সত্য। বিয়াপসিটুজ 
নামক স্থানের |নঞটে ইহাদের একটা মঠ আছে। 
সেই মঠে হঠার! স্বেচ্ছায় লীরবধত! সাধনে ব্রতী হন। 
নির্জন কারাবাস গুরুতর অপরাধের শাস্তি বলিয়া! গণ্য 
হয়) কিন্তু আশ্চধ্য | এক দপ স্ত্রীলোক,_তাদের মধ্যে 
আধকাংশ ভদ্রমহিলা,__পৃর্থবীয় সমস্ত ত্যাগ কারা 
দেহকে পীড়ন করেন, একটী ছোট ঘরে বাস করেন 
এবং তগবৎপ্রদত্ত বাক্পক্ষির মহান অধিকার ইচ্ছা- 
পূর্বক সত্যমত্যই দূরে পরিত্যাগ ককধেন। আমর! 


আহা, ১৮৪৮ 


“নীরব ভম্নী” লশ্ররদ]য় 
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যাহা অতান্ত কষ্টকর বোধ করি, তাছারা তাতাই 
স্বচ্াক্স গ্রহণ করেন তাহারা স্গেচ্ছায় বধির ও মুক 
হম। বধির, কারণ তাদের সঙ্গে কণা বপিধার কেহ 
থাকে না) এবং মু, কারণ কথ! কছিবার জন্য তাদের 
মুখ খোলা নিষিদ্ধ। যতদুর জানা যার, সমস্ত পৃথিবীতে ; 
স্রীলোকের শ্েচ্ছার আমরণ নীরবতা সাধনের ব্রত গ্রহণ | 
করিবার গন) এই একটা মাত্র মঠ আছে। 

খৃটার উনবিংশ শতাৰীর প্রারস্ত ভাগে এই বিচিত্র 
সমরদায় প্রতিট্টিত হয়, এবং এই মঠের মধ্যে চমিশ- 
পঞ্চাশটা মাহলাকে দর্বদাই থাকিতে দেখা গিয়াছে-_ 
তার। মঠ ছাড়ি! কোথাও যান না, পরম্পরের সহিত 
কখনও বাফ্যালাপ করেন না, প্রার্থনার সময় ব্যতীত 
অথব1 কাজের সময় প্রয়োর্জন না হইলে কখনও চক্ষু 
উর্ধে উত্বোলিত করেন না, বাগানে নীরুব পদক্ষেপে 
ত্ণ করেন। মুখেব উপর লঘা ক্্ণ অবগুঠন ; 
ফেলিয়৷ রাখেন, যাহাতে গ্াহারাও কাঙাকে দেখিতে না 
গান এবং অপর ফেডও তাহাদিগকে দেখিতে ন! পায়। 
এই প্রকার জীবসমূত অবস্থা তারা মঠের গিজ্জায় | 
অবনত মন্তকে এবং বক্ষের উপরে দুইটা হাত ভপর্যযপাব 
রাখি! যাইভে থাকেন । তাহারা এই প্রকাগে সংআরের 
প্রলোভন হইডে রক্ষ। পাহবাব আশায় বৎসবের পর 
বৎসর গির্জা হইতে 7৩০০:০১, এবং তথ। হইতে 
বাসগুহায় নীরবে গণ্তীবভাবে নিত্য যাতায়াত করেন__ | 
বাহিরের মুক্ত সথনাণ গগনেব প্রতি তাকাহতেও ষেন ] 
তারা ভয় পান। 

ফটক হহতে বালির একটা রান্ত। চ লগে, তার 
ছুই ধারে উচু কর্ণ পাইন বৃক্ষেব সারি চাঞগাছে এবং 
নাগফপির বে৬া চণিয়্াছে, যাহাতে কেহ কোনণতে 
নিকটে আলিয়া! উঁকি ঝুকি মাবিতে না পাবে । “তগ্রী*- 
গণ নিজ নিঞধ কারে ব্যাপৃত গাকেন, কে আসিল বা কে 
গেল, সেদিকে কোন জক্ষেপও করেন না। তাদের 
মিশে কৃত সমগ্ত কাজের উপৰ হেন দুঃখের একটা ] 
আবেউন পড়িয়। থাকে । বোধ হয়, রা যখন গাছের 
পাতা কাট। পরভৃতিব মত বাহিবের কোন কাজে পিপ্ত 
থাকেন, তখনই স্ধ্যকিরাণ বাঠির হই পাঁধীদের কণ- 
কঠের গান আলিয়া প্রাপটাকে একটু জুডাহতে 
গারেন। 

স্বভাবতই, কোন নীরবভী কোন অতিথিকে নঠাধ 
দেখাউয়! বেড়াইতে পারেন না, আগন্ধক কাচাবও ) 
সঙ্গে থাকা গুযুতয় অপরাধ । অণারঠিত কোন ভাষার 
তাহাদের কাহাকেও প্রশন।দি কা ঠাহাব পক্ষে অপদান- 
কনক । কাজেই ইহাদের মঠের নিকটে আব একটা যে 
বৃহৰ মঠ বদাছে, যেখানে মুনা হুগীশি্ের কার্য হয়, 
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সেই মঠ হইতে দুইটা "ভী” আলিয়া পথপ্রপর্ণকের কাজ 
কবেন। এই নীরবভার সমাধিমন্দিরে প্রতি পদক্ষেপে 
দেয়ালে পিখিত এক-একটা প্রার্থনা দৃষ্ হয়। 

মঠের ভিতরেই একটী প্রার্থনামন্দির আছে--শুব 
সাদাসিদা, সম্পূর্ণ অপক্ষারনিহীন। কিন্তু উহারই মধ্যে 
দেখা যাক যে, ম'ঠর ভান দিকে একটা কষুপ্র গৃহ শুর 
ক্যাপিকো পর্দীর দ্বারা লখাকৃত॥ এই গৃছে নীরব 
গণ নিলে প্রার্থনা *রেন॥ কি শীত, কি গ্রীন, 
সফল খতুতেই ভোর সাড়ে চারিটার সময় তাহাদের 
নিডরা ভাঙ্গাইছা দেওয়া হয় এবং তাহার ৪| ঘটকা 
হুইতে ৭॥ ঘটিকা! পর্যন্ত সেই গৃহে মালা জপ করেন। 
পরে আরও ছুই ঘণ্ট। ধরিক। তারা নীরবে প্রার্দনা 
পুনরান্ত্তি কবিতে থাকেন | বাষিগাতে *বলমো” নামে 
এক স্ুপ্রসিদ্ধ বিহার” ছিল ) সেখানে প্রতিদিন মধ্য 
রাতে এইভাবে প্রাথনার গন্য গশ্গালীনিগের নিপ্রাভঙ্গ 
করা হহত। তাঠার! আীকপস্থী বলিয় প্রার্থনা উচ্চৈ- 
স্বরে গান কবিতেন, কিন্তু বোমান ক্যাথলিকণস্থী এই 
নীরবপন্থী অত সম্প্রদায় গিজেদের প্রার্থনামন্দিরেও 
নীরব! ্ 
এই নীববন্রীগণ প্রতিদিন “কর্তীমাতা”্র নিলট 
হইতে যথাকন্তব্যের আদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ইঠা 
দিগকে নানের পবিবর্তে সংখ্যা হ্বারা নিক্ষেপ করেন। 
খি আদেশ ব্যতীত াহাথা নণ্য কোন বিষে প্রশ্ন কৰা 
অনাবশ্যক বিবেচনা! করেন। কিন্তু ঘদি কাথ্য্থারে 
কোন প্রশ্থ করা নিতান্তই আবশাক হয, তাহ। হলে 
একটা প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তাহার একটী উত্তবও 
গ্রহণ কৰিঠে সারেন__ইঠাব ধিক নয়। কথে।পকথন 
সব্তে!ভাবে নিষিদ্ধ। 

মঠে শিক্ষানবিদ হিসাথে আ/হারিগকে হই বৎসর 
থাকিতে হন়্। তাগার পর বিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনি 
এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবেন । এশরগ্রচাণর পর 
কেহই মঠে? সীমা অঠিক্রন কবেন না, এমন কমু 
তেও নয় মঠের সীনাৰ ভিতরে একটা সমাধিস্কান 
আছে মখানে বাসুকগার নিষ্ে মুওব)[জুহ সমাচিত 
কণা ১। এবং কঠকগুলি পামুত বি্কের হাবা সে 
কবর শিহত কথা হযস। খাহাণা জীবিত খাক্ষেন, 
তাগরাই মাটি খুঁড়ি করণ প্রত করেন, শবদেহ 
বীণা ধীরে খা শন বন্ধে আবৃত করেন এাং সেচ 
গে নামাইয়। দন ; বকলে মিলিয। বালুক। ঘাবা দেহ 
গ্ভনি পুর্ণ করেন এাং মেইখানে বানুকার একট স্টপ 
কাবণ। একমাএ সাগবকুলে প্র।প্ত শাসুক-ঝিছ্কই খে 
কবরকে সমলঙ্কিত কণে» একটাও ফু দেওয়া হয় না, 
বা কোন প্রত্তরকণকের দারাও উহাচিত্তিঠ করা হয 
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তন্তুবোধিনী পত্রিকা 
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না। এ প্রকার মর্ষস্পর্শী সমাধিব্যবস্থা পন্প কোন 
স্থানে আছে বণ্ি! শোনা যায় না। 

মঠের দরলা খুলিয়াই £৩৩০:০/তে প্রবেশ করিতে ; 
হয়। ছরটা এতষ্ট অন্ধকার যে প্রবেশ করিবার সমঘ 
ভয়ে গ| ডমছম করিতে থাকে | £ই ঘয়ে কোন রকন 
পাকা মেজে নাই-বানুফারাশি মানত । এই বালুক্া- 
রাশিতে পা চুবিয়! যায়) খরের ছুট দিকে কাঠের লঘ। 
টেবিল ও বেঞ্চি আছে) প্রান্যেক স্ত্রীলোকের নিজ শি 
নির্দিষ্ট দেরাঁজ আছে, টেবিলের উপব একটী তোঁয়!লে 
হাধা থাকে আভা টেবিলঢাঁকার কাঁজ করে, দেই সঙ্গে 
কাঠের চামচ কাাও থাকে | 

তবটা মান্ত শীতল, এমন কি বাস্ত বালে, যখন | 
গ্রোণাপফুল প্রশ্দুটি+ হইয়া উঠে, সে সময়েও ঘবটা 
অত্যন্ত সা/৩সণ হ বোধ হদ | সেপাশে আগুন জ্বালাগ- 
বাখ বান বাবস্থা সাই। বুঝাই যাইত্ছে, শীতকালে 
ভ্মীগণকে পি ঞট্ুই সহা করিতে হয়। টেবিলের 
উপর জা অপ্ন ব্যন্ধানে জলপূর্ণ নানা আকার ও বর্ণের 
মাটিব পানগাত্র সাঙ্গানো থাকে । স্াগাদের আগার ও 
খু সাদ। দ|, কিন্তু ত/হাদের আহারের সময় কেছ 
উপস্থিত থাক্িত পালে ন|। খী অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে 
এইট ভগ্মীগণ শীলবে খাদা গ্রতণ করেন। এন্থলেও ত্াদেব | 
(কোনপরকাব অনুরাগ বা সগান্ভু ত প্রকাশ কৰা নিষিদ্ধ |! 

প্রতি শুক্রবার, কষ্টমছনের মাঝ্জ। বাঁড়াইবার জনা ] 
ভ্ীগণ হাটু গাড়ি আহার কবেন! তাহা ব্যতীত 
পকর্ীভিত্রীশ যে কোন দিন যে কোন সময়ে ঘণ্টা বাগাহ- | 
লেই প্রত্যেক তনমী দেই মুহুর্তে থে অবস্থা থাকেন, ঠ্রিক 
দেই অবস্থায়ই থাকিতে হইবে। হদ্তো। কাটা দ্বাধা। 
খিধিয়া আলু কেহ যু'খ ফেলিতে হাইতেছেন, কেছ হা। 
পানপান তুপিয। জলপানে উপাত হইঘাগননাধনি থে! 
আপাত ঘন্টা শনিখেন, ঠিনি কর্মীভতীর অধীনতা | 
ও নজর কহুতাপ প্রশনের ছনা ঠিক লেই অবস্থাতেই | 
খাকিবে। পুনবা” ঘটা খাগিতে ঠবে তাহারা পুনরায় 
আহাবে অগ্রসর ০/ত অগুমতি প্রা হন । এহ প্রকার | 
অনীনতাকের গাহারা ঈশ্ধধের নিকট আত্মণণি মনে 
কবেন এবং ইহাকে তাহাবা সন্ধির অতুান্পত অবস্থা 
মনে জবেন। ভীহাদের যু হই।তভে “একমার ঈশ্বর” । |] 
াতাদে। সর্ব প্রধান কার্ধ। হইল শীরব প্রারথণ1-তাহাদের | 
সবীঞ খুব সাধাসিনা খাদ্যের দ্বাঝ। রক্ষিত হয়। আমোদ-। 
প্রমোদ এমন কি গ্র্থপাঠ-_ এ সমস্মেরই সম্পূর্ণ অভাব 
বলেছ তম কেহ অসুস্থ হইলে তাহারা ক ণীণাতাকে । 
বলিতে পারেন, বি্তু নিতান্ত অসুস্থ হইলেই চি'কৎসক 
আন| হয়। বলা বাহুপা। এই অবস্থায় ভদীদের মধ্যে 
তযাৰহ রক্কহীনতার প্রাচুধাই দৃষ্ট হয়। । 





| হইত। 


মঠের লীমার ভিতরেই ছিটেবেড়। ও তৃশাচ্ছাৰত 


| একটা ঘর আছে-তাহাই এই সম্প্রদায়ের সংস্থ।পভ 


সর্ব প্রথম, গিচ্জা । ইহারই নিকটে এ প্রকার মার 
একটা গৃহ দেখা যার--ইছার কোনও দরক্ষ] জাঁন।লা 
নাই, কেবণ সন্মুখস্থ দরগ্গার শিরোদেশস্থ অদ্বেকখানি 
একেবারে খোলা _তাচার ভিতর দিয়াই যেটুকু আলে! 
প্রবেশ করে । সে ঘরে একটা ছোট লোহার খাট, 
একট! ছোট ক্ানপাত্র, একটী বাক্সের উপরে এঙ্টী 
পানপান্র এব* একটী চৌকি ॥ বর্বঘান মঠ প্রস্থত হই” 
বার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্দে ইভা মঠরূপে ৰাবগত 
বঙ্গ বাহুলা, এই ঘরের দ্রজ] দিয়া জিম প্রবেশ 
করিত এনং প্থডের চাল” দিয়া বৃষ্টি প্রবেশ করিত। 
এখনকার মঠেব ছাদ দিদা আর জল পড়ে না এবং এক 
গৃহ হইতে গৃতান্তরে প্রবেশের জনা এক্ষটাঢাকা পথ 


| আছে । অনাদিকে যে কিছু বেশী আুষিণ। চা হাহা 


নয়) তাহাদের ঘরের প্রত্যোক কোণে “একমাত্র ঈশ্বর” 
লিখিত আছে-ইশ্ববেষ জনয প্েছমনপ্রাণ সমস্ত বলি 
দেওয়াই হঈল এই সম্প্রপায়ের একমাত্র লক্ষয। 

ইহাদের পোবাক সাদা ফানেলের নির্টিত । দীর্ঘ 
ফানেলনিশ্মিত ৭0107 গলা হইতে প্রায় গোড়ালি পর্ধান্ত 
নামিয়া আমে। তাহার! দড়িব প্রস্তুত একটা করিয়া 
কোমর(ন্ধ পরেন, কিন্তু খালি পায়ে চলেন না, 5১০% 
পরেন। তাদের দেঞ্চের একদিকে এক বৃহৎ জপমালা! 
থাকে এবং বক্ষের উপরে তার! ধাতুনির্টিত একটা ক্রণ্‌ 
ধারণ করেন মন্তকে খুব আদা দাদ। কাপড়ের টুন্দ 
পর়েন। সমস্তের উপরে একটা ক্ু্ধবর্ণের অব$ন 
পবেন, হাহা ঘরা তাধাদেব মুখ গ্রা্জই লমন্তট। ঢ/কা 
পড়ে, এই অবগুঠনের পম্চাৎ দিকে একটা বন্ত- 
খণ্ু-শিশ্মত ক্রশ সেলাই ক্করা আছে। যখন তাহার! 
বাগানে যান, তখন বেঙ্গের ছাতার মত প্রকাণ্ড খড়ের 
টুশি পরেন _এহ টুপি এত বড় যে, ইহার ণয়ে মাচ্ষটী 
অতি শু্রকায় বোধ হয়। 

১৮১১ খুষ্টান্বে ডিউক অব ওয়েলিংটন যে স্থানে তার 
প্রধান আড্ড! কাবরাছিরেন, সেই স্থানের সংগগ স্থানে 
এই সম্প্রদা॥ থাকেন বালন। সগ্থবত মহাগাশী 1১কেঠরয়া 


| খ্যাব্টুলে সাস্াঞ্জী হউন্দিনীর ষহিত অংন্থাপকালে 


এই মঠ এবাধিকবার পরিদরন করিয়াছিলেন । 

এখানকার সমন্তহ এত নিস্তব্ধ যে, মনে ভয় যেন 
পাখীর1৪ গান গাহিয়। এখানকার নিস্তদ্কত! ভালিতে 
সাহস করে না। থে সকল ভথ্বী অঠিথি ও আগন্ক- 
দিগকে পথ দেখান, ্রাহাবা নিগেও ফুস ছুদ্‌ করিয়া 
কথ! বলেন এবং অভ্যাগতদিগকেন্ সেই প্রকারে কথা 
কছিতে অহ্রোধ করেন। 


আধা, ১৮৫৮ 


প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণা 


৬৯ 





চারি'দকে যে সমস্ত প্রথচন লিখিত আছে, দেগুলির 
একটীও হর্ষোদ্ীপঞ নয়, সেগুলির সণিকাংশ মৃছার কথা 
স্মরণ কবাঠ়' দেয়, অথল! বপিয়া দে য মামরা পাপী। 
মধো 
এই 


খে, জনোপরত, উ কোণের 
ধ্সম্াদায় আছে । 
উপক্কাবসাধনে অগ্রসর হন 


আন্ডর্থা এ 
আজও এইন্ডুপ কুণংস্কাণান 
সম্প্রদায় কাাল* কোন 
নাঃ কোন জোগীব সেবা নিবত হন নাও প্বালক- 
বালিকার শিক্ষাণানে গ্রলন্ত চন না মদাপান্রী বা 
ষ্ুনিবতবিগের সংশোধনে খীলদণনপর্ধ করেন না। 
এই সকল ঈশ্বর প্রিমজা্াসাধান লন তইখার পরি- 
বরে দেচ ও মনকে শুপাইয় ফাঁকা হারা মনে করেন 
যে, হার! ঈশ্ববের প্রিএকাধ্য মান করিতেছেন । * 


প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী। 


(অনাণী দেবী) 
না আবশা ক ॥ 
একটা হাওয়া 





১) সঙ্গীতে উন তিসাখনে 
বর্তমানে সকল বিষষেই দলাপলির 
উঠিয়া দেখা যায়। এখন আনব! অঠিকাংশ স্থলেই 
বীবভাবে বিচাব করা ছাড়ি দিগা নিজের নিদের জেদ 
বঙ্ায় রাখিতেই অগ্রসর হই বণিয়া গনে হ়। সঙ্গীতের 
হার মধুর, কোমণ ও অসাম্পরদ।য়িক বিষয়ও এই দলা 
দাঁলর কাত হইতে রক্ষা পা নাই। প্রাচীন ও নবীন, 
এই উতয়পস্থীদিগের কেহ কাহারও বক্তব্য ধীগভাবে 
সনিয়া বিচার করিতে চান বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন- 
পশ্থীরা। ঘি বলিলেন যে, সঙ্গীত ধদি বলিতে হয় তো 
পদকেই বলিতে হয়, অমান তত্তরে নবীনপন্থীর। 
খলিলেন যে, ফ্রুপদ তো দঙ্গীতই নয়, উহা কতকগুলি 
শ্বর়ের ধেন-তেন-প্রকফারেণ লংমন্রণ মাত্র» সঙ্গীত যদি 
বণিতে হয়, তবে টগ্লাই প্রঞ্কত সঙ্গীত ১ কারণ উৎা 
দ্বারা শত শত লোকের মন বিমুগ্ধ কর! যাইতে পারে। 
এহরূপে রাজ।য় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখকড়ার প্রাণ 
ধায় প্রাচীন ও নবীনপন্থী মহারথীদের মধো মহাধিবাদ 
লাগিগা যায়, মধ্য হইতে, এই সর গোলমাল দেখিয়া 
কোন্‌ প্রকার সী চর্চা! কর! কঠবা, তদিষয়ে জন- 
সাধারণ দিশাহারা তইয়। গাড়ে । 
প্রাপের স্িত সঙ্গীত ভালবালেন এবং চান যে, অন- 
সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচার প্রসারিত হৌক, 
ছাদের কর্তব্য_এই ছা্দনে কলহবিবাদ পরিত্যাগ 
কারয়। সঙ্গীতবিষর়ক প্রন্কৃত তত্বপকল খুঁজি! বাহির 
করিয় উপন্থীর মধো সামঞসা সংস্থাপন করা, উজ 
পন্থীর ভিতরে সাশ্্রদারিকতা'র বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া। 
* পিন ফাগাদীন। 5. 








কিন্তু ধাহার! যথার্প। 


২) নবীন গন্থী। 

ভাতের নবীনপন্থীদিগের প্রধান আশ্রযস্থান বলিতে 
গেলে গশীচা ভৃখণ্ডের সঙ্গীতত্ত পডিতগণ । নবীনপন্থী- 
দিগেব বিরক্রিভাঙ্গন হইলার আশঙ্! সবেও, সভাতথা 
বলিতে হইলে আমবা! বণিতে বাধ্য যে, অনেক ছ্থলেই 
আমর! দেখি যে, গার পালা কারণে প্রতীচা 
1 সঙ্গীতঙ্জদিগেরই মতামত সকল বিভিন্ন ভাষায়, বিন 
| আকারে ও বিভিন্ন পহিদ্ছদে সুসজ্জিত কারয়া পুন:- 
। প্রকাশিত কবেন | তাহারা এই প্রকারে যেসকল 
| ধারকবা যুক্ির অবতারণা করেন, আমরা সপক্ষোচ 
] বলিতে বাধা হটতেছি যে, স্বগাবতই তাহার অনেক 
গুলি আমাদের নিকট শড়ই ভাসাভাপা বোধ হয়_ 
তাহাদের সারবত্তা। খুবই অল্প বলিয়া আমাদের নিকট 
প্রতীগমান হয়। সম্প্রতি কয়েকজন গ্রতীঠা সদ তাজ 
পাচা শীতের স্মমিষ্ট রণ প্রাণে উপলককি করিয়া! উহার 
সপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছেন দেখা যায়। সুতরাং 
আশা হইতেছে, নবীনপন্থাগণও শী ই পক্কল প্রচীচা 
মঙ্গীতঞ্দিগকে অন্থদবগ করি! আমাদের চিরস্বন 
প্রচ সঙ্গীতের প্রতি ম্যাগ প্রদশনে অগ্রপর হইবেন। 

৩) মন্মপরহণে অঙ্থরাগ আবশাক | 

পাশ্চাত্য দগীতজ্ঞদিগের মধ্যে খুব অল্লসংখ্যক ব্যক্তিই 
সঙ্গীতবিময়ক গ্ররুত তন্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হন। 
তাহাদেব অনেকেই গতান্থগতিক পন্থ। অবলম্বন করিয়া 
মুগস্থ বিদ্যাব উপরেই নিজেদের কুতিত্ব দেখাইতে উদাত 
চন। বে দুইচারিজন প্রক্কত তত্বের অনুপন্ধানে প্রত 
হন, তাহাদেরও মধ্যে কয়জনই বা প্রাচ্য সঙ্গীতের সন্দে 
1 প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন ? সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি বে 
ফোন ললিতকলা বল, তাহার মর্শে প্রবেশ করিতে 
গেলে সর্ব পথমে তাহার প্রতি একট! আস্তরিক গভীর 
অঙ্গ চাই । হৃদয়ের প্রকৃত অহ্য়াগ বহীত কোন 
লপিতক্লাব মশ্বগ্রহপ করা অসম্ভব | থে ললিতকলাৰ 
প্রতি যাহার থে পরিমাণে অনুরাগ উপদা'ত হইবে, তদ 
| পাচেহ অহরাগী ব্যক্তি সেই কলার মর্্মকথা ধতে 
পারিবেন । 


ভাবতীয সঙ্গীত ও ক্রতি। 

পাশ্চাত্য নঙ্গীতজ্ঞদিগের মধো প্রাচা সঙ্গীতের অহ- 
ব।গী ও ততবার সংখ্য! কম হইগার কারণ এই যে, 
প্রকৃত প্রাচ্য সঙ্গীত বশিতে গেলে প্রচীচ্য ভূখণ্ডে 
| অভ্তত। পিগ্লানোর বাধা ঠুনঠুনির ভিতর দির বা 
হারমোনিগমের বীধা সুরের ভিতর দিয় অসম্পূ্ স্বগ- 
লিপির সাহাত্যে প্রচানঙ্গীতের হুগ্স ও হুমিই ভাবগকল 
প্রকাশ করা সম্ভবপর নর। ভারতীয় সঙ্গী:তর নু 
প্রাণ বা! বৈশিষ্ট্যই হইল খাধিদের আবিষ্কৃত বিড 
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শ্যমধব্তী পম শ্রাতিসমূহ। সেইদকল সুপ ও অতি 
হুল শ্রুতি অবলস্থনেই ভারতীয় সঙগীতেব প্রাণ অভিব্য্ 


তন্ববোধিনা পত্রিকা 


পাপা টীকা 


২১ কল, ৪খ ভাগ 


| এতদিন পরে বখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্র পণ্ডিস্বো অগ্য়াগ- 
ভরে ভারতী সগীত মালোচনা করিতে আরম করিয়া- 


হই! উঠে। হগার়কেব সিদ্ধকঠেব ন্যার কোনও যগ্েই | ছেন, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, অনতিবিলঙ্বে 


এ শ্রতিসসূহ হুচারুরূপে পরিপ্কুট হয় না। বেহাণা 
এ্রভৃতি যে সকণ য্তরে বয় হইতে স্থরাস্্রে নামিবাব 


কালে অন্তঃস্বরসমুহে সহজে ও দ্বাবীনভাবৌ ওঠান।ম 


যায়, দেই সকল যাস্্রই শ্রতিযযু*র কতক গুলিগাতর 
প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। কিন্ত পিয়ানো প্রন্ততিৰ 


ন্যায় বাধ! বের কোনও যন্ত্রে অন্ত-্থএগুপি, সভবাং 
অন্তিলসূহও সম্যক কাশ করা অনভব | 
জি বুষিবার জনা অগুরাগ চাই । 

এই সফল শ্রুতি উপণন্ধি করিবার জন্য আন্তরিক 
অঙ্ুয়াগ চাই 'এবং সেই সঙ্গে অভ্যপ্ত ক|ন চাই । গুনি- 
রাছি, পৃজাপাদ দ্বারকানাথ ঠারুর বিলাতে কয়েকজন 
ুগ্রসিক্ধ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেশীয় সদীত শুনাইয়" 
ছিলেন, তাহাদের কানে সেই লঙ্গীত “অংলী গাল” 


বলি অগুভৃত হইয়াছিল ॥ এই দেখিন বিলাতে সঙ্গীত ] 
সদন্ধীয় এক আন্তর্জাতিক সভার অধিবেশন হহয়াছিণ । | 


পরেই অধিবেশনে কয়েকজন বক্তা! ভাবতীয় সঙ্গীতকে 
অন্লানবদনে কতকগুপি সুগেব অযথামিশ্রণ বা 10016 
9750004৯ বলিয়া উল্লেখ করিলেন ।* ইহাতে তাহা 
দেরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রাণে সঙ্হীণতা 
প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। আমরাও যখন সর্বপ্রথম 


বিদেশী গান শুপিয়াছিলাম, তথন তাভাব তার-ন্থবের | 


ভারতীয় লঙ্গীত তাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। 
এখনও লঙগীত নবী পাশ্চাত্যগ্র্ছদমহে ভারতীয় সঙগী- 
তের কথ! স্থান তে। পাই না? যদি বা এককোণে একটু 
স্থান পাঃ, তবে ভাহাকে হহচাক কথায় |নতান “আদিম- 
] তম" অর্থাৎ বর্ষ কসভাদিগের উপযুক্ত গান বাণয়া 
ছাড়ি! দেওযা হয়, ইহাতে এ সকল তোতা ও গ্রঙ্কার 
 পরস্ৃতিরহ ভারা দগীতে অনভিজ্ঞতা, এবং পের 
সনধীৃও| প্রকাশ গায় মার । গুঃখের বিষনধ। অনেক 
হুশিক্ষিত ভারতবালীও নিগেদের দেশের সঙ্গীতের প্রন্তত 
ধারার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়। এবং শিভৃপিতামহাগ ত 


শিক্ষার মূল প্রাপ উপলদ্ধি কারতে ন! পাৰিয়া৷ কেবল 
কতকগুল ভাসা-ভান! জ্ঞানের ছারা পরিচাশিত হহগ! 


আসগীতে অনভিজ্ঞ পাশ্চাতাগ্হ্থগাবদিগেরই উক্তির 
; শ্রাতিধ্বান করেন দেখা যায়। 


্ 





সঙ্গীতের আগ অসানদোরিক। 

| ভগবান সঙ্গীতের ভাব মানবম ত্রেরহ অন্তরে নিহিত 

| করিয়া দিয়াছেন। তাই কোথায় হ্ুমের, আর কোথায় 

| কুমেরু, সকল স্থানেউ রেপ যায় যে, লোকে! গান গাইগা 
অন্তরে আনন্দস্ব্ঈপের আভাসলাভে আনন্দে বিভোর 

| হচ্গা যাক্স। কিন্তু একই ৃর্ষেটব কিরণধান্বা যেমন শ্রীক্ষ 

প্রধান ও শীত প্রধান দেশে বিভিন্ন আকারে ও শক্তিতে 


'কুদধ্ৰনি আমাদের কানে বড়ই কর্কণ লাগিযাছিল । ; প্রকাশ পার, সেইদপ এক€ দগীতের প্রাণ বিভিন্ন দেশে 
ক্রমে অঙযাগভরে শুনিতে শুনিতে উহাবও মাধুর্য উপ- | বিভিন্ন মানবমওপীর মধ্যে বিভিন্ন আকাবে অভিথাক্ত 
লন্ধি কবিতে শিখিলান। সেইন্জপ আমরা নিশ্চ়সহ- | হইয়। উঠে। দেশ ও জাতিবিশেষে সদীত বিভিন্ন আকাবে 
কারে বলিতে পারি বে, পাশ্চাতা সদীতজে রাও মনোযোগ ) অভিব্য হইলেও উহার হুলপ্রাণ হইগ অসামদায়িক-- 
সহকারে অনাগত প্রাচ সঙ্গীত শুনিতে খাকিনে [তা সীতার অতীত সঙ্গীতের বুলগ্রাণে বেশ- 
উগ্র ভিতরকার তন স্পণন্ধি করিতে পাবিবেন এবং : কাল-অবস্থাভেদে কোন প্রঙ্েদ আছে কিনা সন্দেহ। 
প্রৃতির মহিমা বুঝিতে পারিবেন। ভারতে পাশ্চাতা- | আগালঙ্গীত ও রাগরাগিণী। 

দিগের প্রথম আবির্ভাবকালে হার এদেশেব সাহিত্য, |. ও! ও পাশ্চাত্য গীতের যধ্যে এই প্রকার প্রভেন 
পন, ভান ্রন্ৃত কোন-কিছুরই ভিতরে ভাল কিছুই | ঝা বিভিন্ন আকাবের অভিবাক্ির কাৰণ কি? আমা 
পেত পান নাই_সনতট বর্বরোচিত বিছা নি । দেখিতে গাই, প্রাচঠীত প্রধানত: 1491 বা রা% 
কৰিতে দিধ! করেন নাই । কিন্ত ক্রমে জমে এই সকণ | ঝাগিনীর [তন দিম আরগ্রকাশ করে» পাশ্চাতা- 
বি অঙ্বাগজার আলোচনা করিবার ফলে এখন | সদীত প্রধানত: 113505510৭1 রস্াদের ভিতর দিয়া 
তাহারা উ্গকলেব প্রশংসা! পতমুখে ধ্বনিত করেন। | আস্মএকাশ করে॥ এহভাবে চা ও পরতীচা মঙ্গীতের 


- -,.  ধিছি্ আকারে আন্প্রকাশ করিবার কার 
ত সাখাধগঞ্জ (৩) (00000071925 বা এয | পাল 0৩ ্ বার কারণ কি? ধাহারা 
74260619201 মর তির) দেখিলান হে, । পানচাঠা তুখতের এবং ভারতের ইত্হাদের খাবার প্রতি 


কধাণীতে এক বাক্তি এক পি্ানে নিষ্ঞাথ করিগাছন। তাহাতে | মনোযোগ দিয়াছেন, তাহাদের নিকট এই প্রতেদের 

জঠিসমূহ নাকি প্রকাশ করা যায়। আমাণের কিন্তু ইহ! [বাস 

না সাতে সি কন নী ধা] কারণ সহলেই উপল হাে। আলোচনার হণ 
আমরা বুঝিয়াছি এই যে, প্রাচাভারতের অন্্রনি্ঠ ভা 


0১৩৫ করিয়া বান হইছিল | প্রোতৃব্গ ভাষিগ [ছিলেন যে, 
বাধক বুঝি ইচ্ছা করিয়াই তুল বাঞ্জাইগাছিলেন। এবং পাশ্চাতাদিগের বহিমিষ্ঠ তাবই এই গ্রভেদের প্রধান 











আধাচ, ১৮৪৮ 


প্রাচ্য সঙ্গীতের ৰাণী 
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ফারণ। ভারতের উ্ণপ্রধান ভাব, ভারতের মাটির 
উর্বরতা, ভারতের মলয় বাঘু, শত শত ননীদিঝ'রিপীর 
কুকুকলু গান, ভাতে ও সন্ধার সু্য্যন্্ের উদযান্তের 
অঙ্গে শতবিধ বিহগের শতবিধ কলতান, এ সমন্তই 
ভারতব|সীকে ভগবৎধিধানে সেই আনিমকাল অবধি 
অন্তনিষ্ঠ করিগ তুলিধার জন্য উঠি পড়িয়া লাখিগাছে। 
ইহার ফলে ভারতবানীয় জীবনের সকল বিভাগেরই 
ভিতর দিয়া, দর্শন, লাহিতা, বিজ্ঞান, ললিতকলা 
প্রভৃতি সকল বিষ্েরই ভিতর দিনা পরমাগ্থার সঙ্গে 
আখ্মার প্রত্যক্ষ ঘোগের ভাব যেন দুটি়। উঠিতে চায়। 
ইছারহ ফণে প্রাচীন ভারতের বিজ্ানের অনেক অংশ 
বিষুপ্ত হয়! গেগেও বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, 
সামারণ, হন, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মনহত্য ভারতবামীর 
অঞরে একাধিপত্য স্থাপন করি আছে বণিলে অতুযু্ি 
হুহবে ন)। এ কারণে ভারতে পঞ্ঘধন্ধ ভাবের অস- 
স্তাবনা থাকিলেও নিঃলগগ ভাবেই থাধান্য দেখা 
যায়। এহ কারণেহ যে ঝাগক্াগণার আকারে সঙ্গীত 
নিঃসঙ্গ অথস্থায় শুচারুরূপে গাহতে পা যাঁঘ, নেহ 
আকারই এদেশে সন্যক প্রপার লাভ করিগাছে। বৈদিক 
স্কাৰ প্রাণের সরল ভাষায় বালয়াছেন যে, এহ আকাপে 
থে তেঞ্জোমর অমুতদয় পুরুষ, এহ আত্মাতে যে ০তপোময 
অমৃতমর পুক্ুখ, তাহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে 
অতিক্রম করেন । প্রত প্রাচ)সঙ্গীতে খবির এই কথাই 
তানপ্প সংষে!গে ধবানত হহতে চা। 
পাশ্টাতাসীত ও দরসঘান। 

ইহার (পরীতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শীশুপধান ভাব, 
তথ।ঞার খুমির উদ্বগত/৭ম্পাদনের ছন্য কঠোর পার 
শ্রমের প্রগ্নোঞ্ন, বংসরের আধকাংশ সমঞ়ে শীতবাযু 
বছ্মান হহুধার কারণে গৃহ মধে) বন্ধ থাকার আবশ্যকতা, 
আধকাংশ সময়ে সুধাচন্দ্ের উদ্াপ্ত দেখতে না পাওয়া, 
বিহগগীতের অভাব, এ সমন্তহ শুগবখাবধানে পাশ্।৩া 
জগতে সভ/তার আবিভাব অবাধ পাশ্চাত্যবাসাকে 
বাঁহনিষ্ঠ কাবার অন্য প্রাণপণ চেষ্টা কাসরাছে ) 
পাশ্চাত্যঝাসীর প্রাণ অধিকাংশ স্ময়ে বাহিরে ছুটিয়া 
গিয়। সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে আমোদ গ্রমোদে নও 
থাকিতে চায়। হছারহ ফলে, পাশ্ঠাত্)দিগের জীবনের 
মকল বিভাগেরই ভিতর দিয়া, পরমাগ্ার সঙ্গে মান- 
বায্মার যে।গের পরিধন্তে অনদাধারণের পরস্পরের 
ঘোগের কথাই ফুটা উঠিতে ঢা । প্রাচ্যভারতে ভগবৎ- 
আীতিহ কেন্্র এবং মানবগ্রীতি পরিধিরূপে গৃহীত হয়। 
পাশ্চ/ত্যদেশে লোকে মানবগ্রীতিকে ফেব্জ্র করিয়া ভগবৎ- 
রীতিতে উঠতে চায় ॥ ইহারই ফলে সেখানে অন্যান্য 
বিষয় অপেক্ষা বিভ্ঞানই জনসাধারণের অন্তর সমধিক 

্ 








অধিকায় করিয়! আছে। লেখানে নিঃসঙ্গ ভাবের অসসাব 
না থাকিলেও লঙ্ঘববন্ধ ভাবেরই প্রাধান্য দেখ হাথ । 
এবং সেই কারণেই যে শ্বরসম্থাদ হা হার্মনির আকাবে 
সঙ্গীত দত্ববন্ধ অবস্থায় গাইতে পার! হায়, সেই স্বর- 
সন্বাদের আকারই পাশ্চাত্য ভুখণ্ডে প্রপার লান্ত করি- 
স্বাছে। 
ভারতীয় সঙ্গীতে ্াধীনতা ॥ 

ভগবান প্রাচা নঙ্গীতের মুল ফেব্জ্র বলিয়া, অন্তনিষ্ঠ 
ভাব উহার মূল প্রাণ বণিা, প্রাচ্যসঙ্গীত ভগবানের এই 
মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে 'এবং ভগবনিছিত মানবান্|ার বিচিন্ধ 
কম ও ভাবের সঙ্গে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিবার অধিক্কার 
রাখে । প্রাচাবানী যখন দুক্ত গগনের প্রতি চক্ষু উত্তোলন 
করে এবং অগণিত গ্রহ-তার ক্ষার, অপংখা উজ্দপ নক্ষত্র- 
পুঞ্জের ছন্দে ছন্দে উদয়ান্ত দর্শন করে; ধখন সে কনক- 
তপনকে মহাসাগরের, কুক্ষিতেদ ্ষরিয়! অরুণাচল হইতে 
উদিত হতে এবং সগ্ধ/কালে কলের অজানত নীরবে 
পুরবী গাগিণী গাইতে গাইতে অস্াচলে অগ্তমিত হনে 
দেখে ) যখন সে ছন্গ খতুকে তগবানের অ/দেশে নির্মমিত- 
রূপে মানবের মঙ্গলসাধনে নিরত দেখে, তখন তাহ 
তয় কি একঘেয়ে কোন একটি থরে বাঁ তালে আবদ্ধ 
থাকিতে পারে? তখন তাহার হৃদয় সঙ্গীতের শভবিধ 
বর্ণে উদ্তামিভ হইয়া! উঠে, শতবিধ গন্ধে ভরিয়! যায় এখং 
শতবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে থাকে । এই কারণেই 
ভারতের সঙ্গীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিশী ও তাহাদেরই 
বিভিন্ন সংমিশ্রণে উৎপর শতবিধ সুর এবং শতবিপ 
তাল দুই হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাণ, প্রাচ/মঙ্গীতের 
এই ভাবট প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে পারিলে, 
এই শভবিধ সুর ৪ তাশেই আমবা সঙ্গীতের বন্ধনের 
পরিবন্তে রত মুক্তিহ দোখঠে পাইব। এই মুখ্ি 
উচ্ছ,খগত| নয়, উদ্দাম মুক্তি নস । যে ধ্যন সঙ্কীণহার 
গণ্ভী আনয়ন করে, সেই র্ধার্গীন বদ্ধনকে পাঁধঠ/৭ 
করিতে চাহিলেও, এই মুক্তি যখাধথ বন্ধনকে পবিএাগ 
করিতে চায় না। ইহা! সব্বতোবদ্ধন ও উদ্দাম মু 
উভয়েব মধ্যবনতী সামঞরসোর পথে থাকি সঙ্গাতের নি হা- 
নব রপধাঞ। বিকশিত করিবার অধিকার চান ও রাখে) 


| এই প্রকার মুই ভারতীয় সঙ্গীতকে শ্বাধীনতাব নিনপ 


আবরণে আবৃত করিয। রাখিগাছে। এহ প্রকার সাদ- 
গুদ্যের উপর চলিতেন বশিয়াই এদেশে সঙ্গী তঞ্খযিগণ 
প্রয়োছনমত নূতন নুতন বিধিবিধান প্রণরনে গম্চাংপদ 
হুইতেশ না। 
খিধিনিহেখের লঙ্গতি। 
ববিশশী গ্রহতার! ঘে ইন্দে নৃত/ করিতে করিতে 
নিত্য নবখ£, নিত্য নব পুম্পপত্রের গগ্মদান কথিগা 
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শিক্ঞ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই ছন্দের সঙ্গ 
প্রাচাসঙ্গীতের রাগরাগিণী এক অচ্ছেদা ধন্ধনে আবদ্ধ 
থাফিবার কারণে, খধিরা ধ্যানস্থ দৃষ্টিতে যে রাগ- 
রাশিনীকে যে সময়ে যে অবস্থায় গীত হইবার উপযুক্ 
বলিয়া দিধি পিয়াছেন, সেই সমস্সে ও লেই অবস্থায় 
দেই র্াগ-রাগিণী গান করাই বিছিত, এবং বিরুদ্ধ লাগ- 


রাগিণী গান.ফরা অবিছিত বলিয়া প্রাচাসঙ্গী তনায়কেরা । 


মনে করেন। ইহার প্রক্কত মর্ম ও উপযোগিতা পরীক্ষা 
করিবায় জন্য সামাদিগকে বেশী দুরে যাইতে হইবে না। 
প্রঙ্াতে হৃর্য্যাদয়ের সময়ে হদি পূরবী রাগিনী গীত হয়, 
অথবা পূরবী রাগিণী ও চৌতালের সাগাযো যদি আমা- 
দের চঞ্চল ভাব প্রকাশ কবিবার চেষ্টা করা ধায়; আর 
ভৈরে। খবগের ছারা যদি স্যার ভাব, ক্যথবা তৈরবী 
রাগিণী ও ঠুংরী বা খেমটা তালের সাহায্যে ছুঃখের 
মর্খুভেদী আকুলত| ব্যক্ত করিতে যাওয়! যায়ঃ তবেই 
খাধদের বিধিনিষেধের সঙ্গতি উপলব্ধ হইবে ।* সমাদর 
রক্ষা করিতে গেলে, ব্যক্তিগত ্বার্থে আঘাত করে ঝাঁজয়া 
চৌধান্ৃত্বিকে যেমন শাস্তিযোগ্য বি! স্থির করিতে 
হইয়াছে, সেইরূপ লঙ্গীতেরও প্রকৃতি হুরক্ষিত কারবার 
জন্যই খবিরা দেশকালতবস্থাবিশেষে যথাসঙ্গত বিধি" 
নিষেধের বন্ধন নির্দা্ট করিয়া দিয়াছেন । এইরূপ 
বিধিনিষেধের বিধান দিয়াছেন বলিগ্গাই যে খাষিরা 
গারকদিগের স্বাধীনতার হন্তপদ সম্পূর্ণ বাখিগ| দিয়াছেন 
তাহা নহে। তীহার! প্রয়োজনমত গদতুমিতে বা রাগ- 
সভ। প্রস্ৃতি স্থলে রাঙ্জান্ঞা প্রন্থৃতি কারণে বিনা 
কালবিচারে সকণ রাগ-রাগিনীই গাইবার বিধান দিযা 
স্বাধীনতার মর্ধযাদা। অঙ্গ রাখিয়াছেন। স্বাধীনভাবে 
গাইবার অগ্রনত অনেক খিখিবিখান আমাদের শানে 
আছে দেখা যায়। 


কডির উপরেই ভারতীয় ন্গীতের বৈশিষ্ট 


ভাবতীয় স্জীত-শাস্্রোক্ বিধিনিধেধের তবটা শাস্তে 
বেল উল্লিখিত হইয়াছে, পাচা লঙগীত্ের ততবাহসদ্ধায়ী 
অনেক গ্রতীচা লঙ্গীভবিৎ তাহ! নিল নিঞ গ্রন্থে উল্লেখ 
করিগাছেন বটে ১ কিন্তু আমানের মনে হয় তাহাদের 


মধ্যে খুব অল্সসংখ্যকই ইছার মূলগত ভাবটা গ্রাণের | 


[ভহর উপণন্ধি কলিয়াছেন। কোন তোন পাশ্চাত্য 


*. শরতীচা সঙ্ীতে সান্ধাপীতির বৈপিষ্টা আলোচনা করিলেও 








এইএকার বিধিনিষেধের মঙ্গতি শষ্ট ধোকা যাইবে। এই | 


নফল সান্াগীতি ভাতে শান বরা হয়না, এবং ক্সিলেও 
কানে নিই বিশ ঠেকে। রমিযি একবার কোতুকবে হন 
বাস করিবার স্লে বিষাদসীত এবং 1ববাদের স্থানে হর্ধগীতি 
কোনও রঙগমকে করাইয়া রাত্রের নিট প্রত হইতে হইতে 
কেরা পাইছডিগেব। 


তত্তুবোধিনী পত্রিকা 


২১ কর, ৪র্থ ভাগ 


[ বঙ্গীতজ নির্দিট সময়ে ঝাগরাগিণী গাইবার বিষয় লইঃা 
এক আখটুকু উপছাম করিতেও বিরত হন নাই। 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের। নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা ও অভি- 
রুচিমত তথাকথিত প্রাচ্য সঙ্গীতের ছুই-চারিটী তান" 
| মাত স্বরলিপির সাহাযে) নিজ নিন গ্রন্থে প্রকাশ কক্িয়া 
তাহাকেই প্রন্কত প্রাচ্য সঙ্গীতের আদর্শকধপে গাড় 
করাইতে চান। কাজেই তাহা প্রকার বিধিনিষেধ 
নিজেরাও বুঝিতে পারেন না, অপরকেও বুঝাইতে 
অসমর্থ হন। তাহার! ভূপিয়া যান যে, বিশ্বদ্ধ ভারতীয় 
1 সঙ্গীত পাশ্চাতা ঢগ্ে কাটাছাটা আকারে * অহুবাদ 
করিয়। সব্বতোঙাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। বথা- 
1 সময়ে ও যথাস্থানে শ্রাতিগুলি যথাবথরূপে প্রকাশ 
। কারিধার উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নির্ভর 
করে। 


ধরগমঙ্গীতেই প্রাচাসন্গীতের বিকাশ ও পরিনমাধডি। 


প্রাচ্যদঙ্গীত মূলতঃ ভগবৎকেন্রক এবং সেই স্থত্ে 
উহ! প্রন্কৃতিণ অস্তনিছিত তব্বের উপর গ্রথিতত বলিয়া 
ধর্সঙ্গীতেই উহার প্রধান বিকাশ ও পবিসমান্তি হইস়- 
ছিল। ইউরোপেও শ্রীকদিগের দেবদেবীর পুজা উপ- 
লক্ষেই সঙ্গীতের প্রসারের সত্রপাত হই! ক্রমে খুধরশের 
প্রচারের সঙ্গে গিজ্জা উহ! বিশেষ স্থানলাভ করিলেও 
নানা কারণে ধর্দেতে পরিসমান্তি লাভ করিতে পারে 
নাই। আমাদের দেশে ধর্্েত সম্থীতেক্র বিকাশ ও 
পরিপমান্তির কারণেই খষিরা সঙ্গীতকে নারত্রক্ষদূপে 
অভিহিত করিয়। উহাকে মুক্তিলাভের সহ্জ ও সুগম 
যাধন বলিয়! গিয়াছেন। এই কারণেই ভগবানের 
পু্ার জন্য রচিত সামগানেই প্রাচ্য সঙ্গীতের আশ্চর্য 
অভিব্যক্ি হইয়াছিল। আমর! শুনিয়াছি, পুজ্যপাদ 
মহর্ষি দেবেক্রনাথ খপিতেন যে, প্রক্কত সাযগানের 
[ন্যায় মধুর গান তিনি জীবনে শ্রবথ করেন 
নাই। 


পাশ্চাতা সঙ্গীত ও বহিনিষঠিত। 


বছিনিষ্ঠতা পাশ্চাত্যযঙ্গীতের মূল প্রাণ বলিরা, উহা! 
ঘকল সঙ্গীতের মূল উৎস ভগবানকে সর্বতোভাবে বরণ 
| কারতে পারে নাই। তাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বদগতের- 
রক্ৃতির সর্বত্র অগপ্রবাহিত রসআোতের পরিবন্ধে ব্যক্তি 
[ গঙ ভাবেরই প্রাধান্য দেখ! যায়। এখন মোটামুটি 
দেখা যায় যে, কোন এক সমাঞজের বস্তু ব্যক্তিগণের 
মনের ভাব সাধারধতঃ প্রায় একই খাচে বা আদর্শে 
সংগঠিভ হয়। বলা বাহলা, মাত্র ব্যক্তিগত ভাবের 
উপর প্রধানত যে মহগীত গ্রথিত, যে সঙ্কীত সহজে গগন" 





আবাড়, ১৮৪৮ 


স্প্শী উ্ স্তরে উঠিতে পারে না। বেশ একটু অহ 
ধাবন পূর্বক দেখিলে দেখা যাইবে থে, এই কারণে 
ধরণধারণ তাল ও ঝচনাপ্রণালী বিষয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে 
ঘোটামুটি একই আকারপ্রকার দু হয়। এই কারণে, 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রক্তির সামানা শ্পর্শ শ্বতাবত 
থাকিতে বাধ্য হইলেও উহাতে বিশ্বপ্রকুতির শতবিধ ছন্দ 
ও সর অস্প্রবি্ হইতে পারে নাই। থকথা বঅবশা 
অস্বীকার করা যায় না যে,কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ 
সাধারণ অপেক্ষা ঈচ্চতর ভাবে অনুপ্রাণিত হুইলে 
তাহার রচিত লঙ্বীতও অপেক্ষাকৃত চ্চতর ব্তরে সমু 
খিত হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত- 
রচরিতাগণের ধিনি যত উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়! 
সঙ্গীত রচন। করিয়াছেন, তাহার সঙ্গীতে ততই প্রাচা 
সঙ্গীতের অঙুক্ধপ রাগরাগিণীএই প্রাধানা বিকশিত 
হইন্জ উঠিযাছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশবপ্রক্কৃতির সমব্‌ 
স্পর্শ থাকে না বলিয়া উহা দেশ-কাঁল-অবস্থা-নির্ধি- 
শেষে গাইলে বিশেষ দোবাবহ মনে হয় ন1। পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত প্রক্ুতির সম্পূর্ণ অগ্রগামী নয় বলিক্সাই পাশ্গত্য 
সঙ্গীতবিৎ পণিতেরা বুঝিতে পারেন ন| যে, মললার 
গাওয়ায় সঙ্গে মেঘ হওয়া ও বারিবর্পণের কি ঘনিষ্ঠ সবস্ধ, 
অথবা! দীপক রাঁগের সঙ্গেই বা বিশবদইনের কি ঘনিষ্ঠ 
নব্দ্ধ। ইহা তো! জান! কথা যে, এক প্রেণীর শিকারী 
বিভিন্নজাতীয় পক্ষীর কঠন্বরের অবিকণ নকল করে, 
এবং জাল পাতি। লুকাইয। থাকে। তখন সেই সকল | 
বিভিন্নজাতীয পক্ষীরা এ সকল কবরের প্রতথাত্তরে 
ঝুপঝাপ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আদে। ইহাও | 
তে। এক পরীক্ষিত বৈজ্ঞ/নিক সত্য যে, বেহাণা প্রভৃতি | 
বাণ্যযন্্ে ধবনিবিশেষ উৎপাদন করিয়া কাচ ভাদিঘা 
ফেলা বায়। সেইন্প ভারতের সঙ্গীত-খবিগণ ধ্যান- 


দৃষ্টিতে যঙ্লায় গ্রস্থৃতি বিশেষ বিশে রাগিণীর সহিত | 


প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থার যোগ যে আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন এবং তাহার! বিশেষ বিশেষ রাগিণী 
গাইয়া প্রকৃতি হইতে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে সাড়া 
পাইতেন, ভাহা কিছু আশ্চর্য নহে । আজ তাহা আমা- 
দের নিকট উপহাপের বস্ত হইতে পারে, কিন্তু ছুইদিন 
পরে উহা বিজ্ঞানসগ্মত সত্য বলিয়া প্রতিপর হইবে 
বালিয়। বিশ্বাস করি। 
স্গীতবহিগণের উদারতা । 

ভারতের খবিগণ সঙ্গীতে কেবল বে স্বাধীনতা ও 
অন্কৃতির অন্থলরণ বা স্বাভাবিকতায় পঙ্পাহী ছিলেন 
তাহা নহে। তীহাদের হাদর অত্যন্ত উদার ছিল__ 
তাহার! নিজেদের প্রচারিত সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য 
লঙ্গীতকে ও আপনার বলিগ! গ্রহণ করিতে কুহ্ঠিত হইতেন 


প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী 


৭৩ 


না। ভাগদের উদার ভয়ের কথ! আমরা প্রায়ই 
দুনিয়া যাই। কিন্তু নেট ভুলিলে চলিবে না) ভাহা 
হইলে আমর! কোন বিষয়েই ভারতের ইতিহ।গের ধাঝ। 
বুঝিতে পারন ন:। লমাঙ্জের ছুই-একটী কঠোর বিধি- 
নিষেদের বিধান বিশ্িগ্তভাবে উল্লেখ করিয়। খবিদিগকে 
অহদাব বলিয়া ছাপ মারিলে কেবল ভাহাদের উপর 
নে, নিজেদের উদর অন্যায় করা হইবে । াহাদেক় 
প্রচারিত বিবাহ প্রভৃতি সামাদ্দিক বাবস্থা আলোচন। 
করিলে তাঁহাদের অন্গুপম উদারতা সম্যক উপলন্ধ হইফে। 
তাহাদের উদারতা কেবল সামাজিক বিখিনিষেধেই বাক্ত 
হয় নাই; সঙ্গীতের ন্যায় ললিতকলা সমন্ধে ও তাহাদের 
যে উদারতা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা ষখন ভগবানকে 
সঙ্গীতের বেজ্্র করিয়া প্রক্কৃতিরই অনুগানী হই 
বিধিনিথেধেক্ধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন তাহার! বিধি- 
নিবদ্ধ মঙ্গীতের ন্যায় জনপ্রিয় কষাশগীত প্রড়তিকেও 
লগীতের মধ্যে স্থান নিতে বাধ্য। বস্ততই দেখি যে, 
তাহারা ই সমন্ত সঙ্গীতকে “দেশী' নামে গ্রচণ করি- 
যাছেন_গ্রহণ না| করিলে তাহাদের প্রতি এখন যে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি সমুখ্িত হইতেছে, তাহা সমুখিত হইত কিনা 
সন্দেহ। সভাতার কঠিন আঘাতে প্রাণের সরল ও 
রস ভাব যেখানে চূ্ণ-িচ্ণ হয় নাই,সেখানেই জন- 
প্রিয় স্বভাবজাত দেশী সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন দেখা 
যায়। এই দেশী গীতের সাহায্যেই মানবমাতরেই সদ্য 
সদ্য সমুখিত প্রেম, হর্ষ, ছুঃখ, শোক প্রভৃতি আন্ম প্রকাশ 
করিবার চেষ্টা করে। তাই কোন দেশেই জনপ্রিয় 
দেশী” গীতের বিশেষ অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। 
অধ/াপক মোক্ষম প্রভৃতি পণ্ডিতের খখ্খেন প্রতৃতিকে 
কযাণগীতি” বঙিয়ান্থেন । আমা তাহাদের সহিত 
একমত হইতে পারি না। আমাদের দেশী কযাণগীতেন্ 
মধ্যে নিধুবাবুর টগ্া, বাউলগীত, কীর্তন, সারিগান 
| শ্রুতি সমাবিষ্ট হইতে পারে । এই সকল দেশী গানের 
অনেক শ্রেণী সাতার অগ্রগমনের সম্মুখ অস্থঠিত 
হুইবা উপক্রম করিতেছে। অনেক পাশ্চাত্য সঙ্গীতচ্ছের 
মতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও পুর্বে ন্যায় আমকাঁল খশাটি 
দেশী কৃষাণগীতি নাকি শুনিতে পাওয়া যার না। ভ্রগতে 
জানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাক্তির নায় জাতিসমূহের ও 
সমাসমূহেরও সহজাত তাবোচ্ছঠস সদ্য সদ্য বাহিরে 
প্রকাশ করিবার তা স্বভাবতই অন্তরফিত হইয়া পড়ি- 
তেছে। নিয়্েীর লোকদেরও ভিতর যেটুকু আনের 
জ্মালোক গ্রবেশ করিতেছে, তদন্থপাতেই তাহার! প্রাণের 
কথা নরল ভাষা ও সরল সবরের সরল গাথায় প্রকাশ 
করিবার ক্ষমতা হারাইঙ্জা ফেলিতেছে এবং স্বতউখিত 
ভাবসমৃওকে অন্থাভাবিক ভাবে চাপা দিতে শিথিতেছে। 








৭৪ 


জাতির যে অস্ত্র ভিতর দিয়া কৃষাণগীত ফুটিয়া 
উঠে, বর্তমান শিক্ষানীক্ষার গুপে সেই অন্তচর্তি ধীরে 
থীরে শুন্য মিলাইয়া যাইতেছে। নঙ্মান যুগে জগতে 
এই অন্তু দেখিতে পাওয়া বড়ই ছুগ'ত। তাহার 
কারণ এই যে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষার্ীক্ষার প্রাণ হইল_ 
পরল্পরকে প্রতিপদে ঠেলিয়াঠুশিঃ। শিের আসন 
অধিকার করা) হাহা প্রধান মন চইল স্বািরত! ও [ 
আস্মগোপন, দেই পাশ্চাতা শিক্ষাণীক্ষা আঙ সমগ্র 
ঘগতকে আরন্ব করিতে উগ্ৃখ হয়! আছে। যেযুক্ত 
খিকাঁপের ভাব আমাদিগকে প্রক্কতির সঙ্গে যোগযুক্ত ; 
করে, সে ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার মধো খুব কমই পাওয়া 
যার। সেই কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে 
জগতে অ।পাবস্থণারই বৃদ্ধি হইতেছে, প্রক্কত অন্তঃপৃত্তি 
জাগ্রত হইবার অবসর পাইতেছে না) 


ভারতীয় সঙ্গীত ও সামগ্রসা। 

জনপ্রিয় দেশী কষাণগীত সহগা সমুখ্খিত ও সহজ 
ভাবোচ্ছণীসের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়া সহজ দুরের 
সাহাষ্যে আয্মগ্রীকাশ করিবার চেষ্। করে। আর, বিশুদ্ধ 
সঙ্গীতের ভিত্তি হইল সঙ্গীতবিজ্ঞান_ইহা সঙ্গীতের 
বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর সংস্থাপিত ) দেই সকল নিম 
জানসংযোগে আলোচিত হইয়া বিশুদ্ধ সঙগীতরচনায় 
প্রযুক্ত হয়। ছ্ারত যেমন দেশবিদেশের লোককে 
অকুতোতগ়্ে আশ্রয় প্রধান করিতে দ্বিধা করে নাই, 
ভারতের মুগ সার সত্যধর্শে যেমন সকল ধর্মের সঙ 
সমাবেশ হু, গেইরূপ ভারতের সঙ্গীতেও দেশী বা 
বিজ্ঞানদিষ্, সকল প্রকার দঙ্গীতই সমাবেশ লাভ কবি- 
্লছে। ফেবল এদেশেরই বিশুষ্জ ও দেশী নহে, কি 
ভারতের সঙ্গীতে দেশবিদেশের ও বিভিন্ন জাতির মধ্ো 
অভিব্যক্ত সঙ্গীতেরও সমাবেশ হইতে দেওয়া উচিত। 
এই হরথডক্র বিভিন্ন শক্তির সামথস্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া চলিতেছে, সুদী রহিয়াছে। দেইনজপ ভারতীয় 
সঙ্গীকে প্রক্ততপক্ষে সীব রাখিতে চাইলে, বিশ্বজনী 
শক্জিরূপে দাড় করাইতে চাহিপে, [বধিনিষেধের নিয়ম ও 
স্বাধীনতার মুক্তভাব, এই উভখ্নের সামঞজসাজনিত সংযত 
স্বাধীনতার উপর তাহাকে প্রতিষ্িত কসিতে হইবে, শ্রবং 
সন্টা-পভ্যু নার্বশেষে সকল জাতির, সকল দেশের 
সঙ্গীতকে তাহার জ্রোড়ে সাগরে স্থান দেওয়াইতে 
হইবে ও ভারতী লঙ্গীতকে বিশুদ্ধ রাগরাগিনী বা 
1 বদেশীয স্বরসমবাদের সাহাধো বিকশিত হইয়া উঠিবার 
হ্বাধীদভ। দিতে হইবে। ভারতবাসীর আধ্যাত্ি- 
কতা প্রবলভাবে জাগন্ধক থাকাতে, ভগবসতক্জি তাহার 
সকল কার্ধোর মৃলকেন্ত্রে থাকাতে, ভারতের প্রাচীন 


তত্ববোধনী পত্রিকা 


২১ ক, ৪খ ভাগ 





পূর্বক আত পর্য্যন্ত মজীব থাকিতে পারিয়াছে, মৃত্াযুখে 
পতিত হয় নাই। এই কারণে ভারতে ভ্ঞানচর্চ। যথেষ্ট 
পরিমাণে বিদ্তুতি লাভ করিলেও তাচা শহসতম্র বিপ্লুবের 
ভিতরেও জাতীয় প্র!পের অনতশ্যু্ত সম্পৃ্‌ বিনষ্ট করিতে 
পারে নাই | এখানে, কি বিশুদ্ধ সঙ্গীত, কি কৃষাণসঙ্গীত, 
কোন নঙ্গীতই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয! 
দণ্ডায়মান নহে। পাশ্চাত/ ভূখণ্ডে সঙ্গীত সাধারপণ্তঃ 
আমোদ গ্রমোদেরই একটা অন্্ররূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু 
এদেশে সঙ্গীত কেখল কলাকোশস নয়, কেবল বাহার 
দিবার জিনিস নয়। নিখথাসপ্রশ্বা যেমন জীবনের প- 
রিার্ধা অগ্গ, এদেশে সদ্দী তও সেইন্ধপ লোকের গ্রাণ-_. 
অপরিহাধ্ অঙ্গ । ভাহার কারণ, যে ভগবান প্রতি অগু- 
পরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়1ছেন, আমাদের দেশে সঙ্গীত 


| মেই ভগবানেই পর্যাবদিত বপিধা স্বীক্কত হয়) ইহা 
| ভগবৎত্াপ্তির অনাতর উৎ্ষ্ট সাধনকূপে বাবন্ধত হয়। 


এই কারণেহ সঙ্গীত এা।ঢাবাসীক্চে পরাধীনতার কঠোর 
নিশ্পেষণের মধোও নঞ্জীব রাখিতে পারিঘাঞ্জে, আনন্দ- 
স্বরূপের অন্ততঃ কণামার আননাও উপলব্ধি করিবার 
অধিকার প্রদান কারয়াছে। 

আমার প্রাণে প্রাচ্য সঙ্গীতের যে বাণী ধ্বনিত হইয়া 
উঠিষ্সাছে, আগ তাহাই আমি নঙ্গীএজ্ঞদিগের মন্কুখে 
সসক্ধোচে উপস্থিত করিলাম । স্মপ্রসি্ধ নিউটনের 
পদাহুদরণ করিয! 'সামিও বলিতেছি ঘে, প্রাচা সঙ্গীতে 
মহাসাগরের তীরে বসিয়া! ছুই চারটা উপরথণ্ড মান 
সংগ্রহ করিয়াছি। কোথায় বা তানসেন সনারল্গ। কোথাৰ 
বা ভক্কিমতী মীরাবাই, আর কোথায় বা আমার মত 
ব্যক্ষি! তথাপি ভগবানের করুণা রূপে যে বাণী আমার 
প্রাণে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা সকণের সঙ্থুথে উপস্থিত 
না করিয়া শাস্তিশাভ করিতে পারলাম না। উপরে 
যাহ বলিয়া আপিয়াছি, তা! হইতেহ পাচা লঙ্গীতে্ 
দেই বাণী বোধ হয় পরি-্দুউ হইয়াছে। নেই বাণীর 
একটি কথ! হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে স্বাধীন ভাব খেলি. 
বার অবসর দিতে হইবে। সঙ্গীতকে আটেবাটে বিষি- 
1 নিষেধের নিশ্বাসরোধকর জালে বাখিয়াযুতাুখে প্রেরণ 
করিলে চলিবে না) বিধিনিষেধের সঙ্গে তাহাকে স্বাবীন- 
তার মুক্ত বায়ু সেবন কর্াইতে হইবে। সঙ্গীতকে 
একদিকে উচ্ছণ মুক্তির পথে ছাডিয়া দিলে চলিবে না, 
অপরদিকে বিধানষেধের নিপ্পেবণে তাহাকে বাঁধিয়া 
মারিলে চলিবে লা-তাহাকে সামগসোর় পথে, সংঘত 
স্বাধীনতার পথে পরিচাণিত করিতে হইবে। 

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর দ্বিতীয় কথা এই যে, স্থাধীন- 
তার লগ্গে সঙ্গে উহাক্ষে উদ্ধারতার উপর দাড় করাইতে 





বিশুদ্ধ সঙ্গীত যথাসন্তব প্রন্কৃতির সঙ্গে সাম্য বিধ!ন 


হইবে। সত্যধর্দ যেমন আস্তিক ঝ| নান্তিক, কাহাকেও 


আধা, ১৮৪৮ 


জ্যোতিরিক্রনাথ 
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স্বীয় আশ্রয় হইতে বঞ্চিত কম্সিতে পারেন না, সেইক্প 
ভারতের সতা সঙ্গীত শাস্ত্রী বা দেশী, এদেশীয় বা । 
বিদেশীর, কোন সঙ্গীতকেই অন্পৃশ্য বলিয়া দুরে সবাইরা 
রাখিতে পাবেন না। ভাবতীয় প্যোতিষশাগ্ত্ে যেমন 
অপর দেশেন জেতিয গৃগীত হইবার ফলে তাঁচার উন্নৃতি- 
সাধনই হযে, সেরূপ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্ের উন্নতি" 
সাধনে ইচ্ছা কবিলে স্গীতকে কাহার মধ প্রকৃতি 
অসামপ্রদায়িকতার উপর দীড় করাতে তবে, তাহার 
উদ্দার সার্বমভীমিক ভার রক্ষা করিতে হইবে 7 দেশ- 
বিদেশের সঙ্গীচকে ভারতীয় সঙ্গীতের অস্তভুক্তি করিয়া 
ইহার সার্বজনীন "ভাব স্ গ্রতিটটিঘ কবিতে হইবে । 
প্রাচা সঙ্গীতের বাণীর শেষ কথ! এই যে, সঙ্গীতকে | 
যেমন স্বাধীনতা দিতে ভবে, যেমন তাহাকে উদার 
ভিত্তি উপব দাড় করাটতে উইনে, সেইরূপ তাহার; 
স্বাভাবিক ভাঁবও বজায় রাখিতে হইবে এই শাছাবি- 
কতা হতেই প্রাচা সঙ্গীতে মন বিভিন্ন কাগরাগিণীরও । 
উৎপত্তি হইয়াছে, সেইন্সপ বিিন্ন সময় বিভিন্ন রাগ- | 
বাগিতী গাইবারও রীতি পচলিত হইয়াণছ। শতবিধ 
ৈচিতব উৎস স্বাগাধিকত| হইতে সঙ্গীতে কফ 
করিলে সঙ্গীত জড়প্রাযস হইয়! পড়িবে; তথন তাহাকে 1 
অকালযূত্যু হইতে কিছুতেই রগ করা যাইবে না, সে ] 
| 
৷ 
1 





সঙ্গীত ভারতহাসীকে সন্রীবনী শক্তিতে জাগাইতে 
পারিবে না। ্ 

সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকট আমীর নিবেদন এই যে, 
ভাগরা গ্রাচা সঙ্গীতের বাণী মন্তরে গ্রহণ কবিয়া প্রাচা 
সঙ্গীতকে কেবল এক দেশে নয়, কেবল এক জাতি মগ ; 
নয়, কিন্ত সকল দেশে, সকল জাতির মধো জয়যুক্ত 
করুন। ভগবানের চরণে আমার এই প্রার্থনা পুরা 
কালের নায় আজ আবার ভারতীয় সঙ্গীতের চরণে কগ- 
তের মন্তক অবনত হউক) ভারতীয় সঙ্গীত আবার | 
সকলের অন্তরে মুক্কির দীপ্তদীপ প্র্জলিত করুক। 


জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ। ৃ 


(শ্রীমললগনাথ খোষ এম-এ ) 

পড়ীবিয়োগ | ১৮৮৫ পৃষঠান্ে ভ্যোতিনিন্্- 
নাথের স্থুযোগ্য। দগধন্মণী অকন্থাং মৃহাদুখে পতিত 
হন॥ তিনি রমণীয় গুণগ্রানের অধিকারিণী ছিলেন এবং | 
হনিও পরিবারস্থা অন্যান্য মহিলাগণের ন্যায় তিনি স্বয়ং 
সাঠিতাসেবা দ্বারা বঙ্গলাফিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই, 
মাননীয়! শ্রীমতী সর্ণকুমার: দেবীর নিকট শ্রত হইয়াছি 
থে, ভিনি অতান্ত সাহিত্যাহরাগিণী [ছিলেন এবং সর্জন! 





সাহিতালোচনায় আনন অচুতব করিতেন । স্র্ণফুযাবী 
বলেন, তিনি প্রায় তাহার সমবযন্কা ছিলেন থণিঝ! 
তাহাদের মধ্যে গভীর প্রীতি লধদ্ধ ছিল। সা 
ত্যাচরাগ এই আ্রীতির সঙ্ব্ধ দুঢ়তর করিথাছিল। এই 
ছতটিনা॥ পরিবারগ্থ সকলেই নিক্রতিশর় কাথিত হন। 
প্রি্তমা পত্বীর অকালবিষ্বোগে কোতিরিক্রনাথ 
প্রথমে শোকে মুহামান হইয়া পড়েন। (এই সময়েই 
তিলেত্রলাথ ও তাহাৰ ভ্রাহ্গণ “ভারতী” সম্প/দন- 
তার স্বর্ণকুমানীর ₹স্তে অর্পণ করেন )। 

কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী জো।তিরিজ্্নাথের মনে এই 
গভীর ছুখে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তাহার একপরন 
বন্ধু বলেন যে, একপ অবস্থার সচরাচর লোকে হয় চি- 
ত্রের পবিজ্রতা রক্ষা করিগা চিরলীগন বিষমভাতে 
অতিথাচিত করে, নতুবা! উরিত্রত্র্ট হয়। নিঃসস্তান 
ক্যোতিরিক্ুনাথের বয়ক্রম তখন ৩) বংসর মাত্র। 
তাহার পর তিন প্রায় চল্লিশ বছ্পর জীখ্তি 
ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাপ তিনি তাহাএ চরিত্রের 
শির্শলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিনও 
ভগখানে বিশ্বাস হারাইয়। বিধাদে আচ্ছন্ন হন নাই। 
তাহাকে দেখিলে বোধ হইত তীঠাব ভ্বদয় সর্দণা 
আনন্বে পরিপূর্ণ। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চি্রবিদা।র 
সাধনায় তিনি একনিষ্ঠ মাধকগণের ন্যায় নিমশ্ন থাকিয়া 
অনির্ধচনীগন আন উপচোগ করিতেন এবং সকলকে 
উপভোগ করাইতেন ॥ বাদ্ধকোও তিনি শিশুর নায় 
সরল ছিলেন এবং আনন্দের সহিত বালক-বাবিকাগণের 
শিশ্ুনুলভ ক্রীড়া ও গানে যোগদান করিতেন । তাহ!র 
আনন্দপূর্ণ আনন পেথলে মনে হইত তিনিই বগার্থ 
আনন্দগয়ের উপা সক। 

সাধনা । ১৮৭১ পুষ্টান্ছে ্বীন্্নাখ বিখ্যাত 
মাসিক পত্র “সাধনার” প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসর 
এই মাপিক পর বঙ্গবাসীকে যে অনির্বচনীয় আনন্দ 
দান করিগাছছে তাহা বাঙ্গালা সাময়িক লাহিত্যের ইতি- 
হাসে স্বণাপ্গরে লিখিত থাকিবে। অন্যানা প্রতিভাশ!লী 
লেখবগণের সহিত জ্যোঠিরিজ্রনাথও এই মাসিকপত্রে 
নান। বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । “আধুনিক মন্তিতক 
৪ জেগল্জি”। শলোকচেনাণ প্রস্থৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য বাঙ্গালা সাঠিত্যে এ সকল বিবয়ে তাহার 
পূর্বে আর কেহ আলোচন। করেন নাই। 

চিত্রাঙ্কন । এই সময় হইতে জ্যোতিরিস্রনাথ 
রীতিন্ পরিচিত অপারিচিত সফল ব্যক্তির মুখেব 
প্রতিকৃতি অধ্চিত কণিতে আরস্ত করেন। তাহার 
খাতায় অদংখ্য ব্যক্তির প্রতিক্কতি অক্ষত আছে। রাঙা 
মহারাজা হইতে গাথ| টান! কুলীও তাহার খাতায় 





৬ তত্তুবোধিনী পত্রিকা ২১ কর, ৪র্থ ভাগ 
সবঙ্গানে স্থান পা্টয়াছে। এই চিএগুলিয় একটু; উচ্চপরেণীর চিন এবং মহতী কলপনায়ও অভাব নাই 
বিশেষত্ব আছে । বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম রদেনষ্াঈন্‌ | এবং ইহাদের এ্রভাবও বোধ হয় অপকানী নহে, যদিও 
ভাছার কয়েকটি চিত্র দেখিয়া মোহিত হন এবং তাহারই ; সবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ চিত্র নিদর্শন অন্াই আমদানী 
অনুরোধে জ্যোতিরিক্রনাথ কতকগুলি চিত্র মুদ্রিত ] হইয়াছে। কোন বিজাতীয় পদ্ধতির জ্ঞানকৃত অহ 
কবিবার অনুমতি দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাকে প্রকাশিত ; করণে কোনও সলীব চিত্রকরসম্পরনায় গঠন করা 
এই চিত্পুস্বকের ভূমিকায় রদেনষ্টাইন্‌ যাহ। লিখিয়াছেন ; অপপ্তব বটে, কিন্ত আ্ানপূর্বক পুরাতন পন্ধতির অহ" 
ভাহার মর্্দ এই করণের দ্বারাও এক্সপ সম্প্রদায়কে আীবনদান করা 
শ্ছই তিন বংসন্ধ পুর্ধ্বে আমার কোনও বন্ধু কর্তৃক | যায় না। অস্থকরণ দ্বার নূতন শিল্পপন্ধত্ির সৃষ্ট 
প্রেরিভ একটি বাঙ্গাল! সামরিক পত্রে কতকগুলি চিত্রের | হয় নাউহার উৎপণ্ডি চিত্তের আবেগময়ী কলনায়। 
ক্ষুদ্র প্রতিলিপি দেখিক্সাছিলাম-_সে চিত্রগুপিতে একটি ভাবের চাষ হইতেই শিল্পের ৎপত্তি, এবং লাধারণ 
বিশিষ্টতা ছিল। গত বংসর যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ) কৃষিকর্ধের ন্যায় ইহাতেও অসীদ পরিশ্রম, নিপুপতা, দৈধ্য 
ঠাকুর ইংলগ্ডে আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি জানিতে | এবং অদম্য অধ্যবমাের আবশ্যক 'ঘবং ইহা ব্যতীঠ সরদ 
পারি যেঃ চিত্রগুলি াহারই এক সহোদরের অদ্িত। ; ও স্থাস্থকর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না| আ্যোতিরিন্্- 
তিনি কতকগুলি মূল চিত্রের জন্য তৎক্ষণাৎ পত্র লিখেন | নাথ ঠাকুবের চি্সসমূহে আমি এই আনেগমমী কলনার 
এবং আমি ছ্োাতিরিজ্্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ্রহে | আভাল দেখিতে পাঠ । ইচ| অঠি দরণ ও আড়ম্বর- 
সাহার কয়েকখ/নি ছবির খাতা প্রাপ্ত হট । চিত্রাঙ্ছন । বিহীন) কিন্তু তাহার প্রতোক চির দেখিলে বুঝিতে 
ঠাকুর মহাশয়ের বাবসায় নহে । নিজের অনুরাগ বশতঃ | পারা যায় যে, ধাহার চিজ চিনি অঞ্িত করিয়াছেন 
ও আননালাভার্থ তিমি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বদু- | ঠাহখর মুখাক্কতির কমনীগতা! ও চরিত্বেণ গান্তার্ধা গ্রকাশ 
গণের চিত্র অক্িত করিগা আদিতেছেন, এবং সণের | করিবার প্রণল ইচ্ছার তিনি প্রণে/দিত ছিলেন। 
চিত্রকর?ণের নিকট আময়া যে একাগ্রতা ও যথার্থতা “আমরা সচবাচর কাজা মহারাজানিগের রাদবেশ- 
আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই ] পরিহিত চিত্র থি্ব। ভ্রমণবৃতাস্ত-বিবঃক পুণ্তকে অস্গৃত 
খুণগডলি প্যোতিরিভ্্রনাথের চিত্রে গ্রচুব পরিমাণে রকমের আলোকচিত্র দেখিতে এরূপ অগ্যন্ত হইক্াছি যে 
পরিলক্ষিত হয়। অদ্বিত মুখগুণিতে এমন একটি | এই সকল স্থশিক্ষিত ভ|রতীয় মহিগা ও ভদরব্যকিগণের 
আক্কতির সচেতনভাব আছে যাহা প্রা দেখিতে পাওয়া! | ( ধাছাদের বিষয় আমরা ইংল্ডে অনহ শুনিতে গাই বাঁ 
হাক না। আমার আরও পোধ হয় চিরগুণি সর্বাপেক্ষা! জানিতে পারি) চিরদূর্শন অতন্ত অঠিনব ও কানদ্দ- 
স্বাভাবিক ভাবে অন্ভিত হইয়াছে। উহাতে পাশ্চাত্য । নক | জ্যোতিরি্রনাথ ঠ।কুর তাহার আন্ত ২৫ থানি 
আদণশর অন্থকরণ ব| মোগল আদর্শের কনুসরণের | চিত্রের প্রন্তিলিপি মি: এমেরি ওয়াকাব দারা প্রস্বত 








ঝনকুত চেষ্টা নাই। ভারতীয় মহিলাগণের চিত্রগুপি ] 
বিশেষভাবে প্রশংসনীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতা্ধীতে । 
সুরোশীক চিত্রকরগণ নারীসৌন্দর্যের এরূপ ম্লান ও | 
চেতনাষ্ঠীন কল্পনার প্রভাবে গ্রভাবিভ ছিলেন যে, ! 
আলোচ্য চিত্রলির ন্যায় স্বাডাবিক্চ ও গ্রাময় চিত্রের | 
ডন) ডূকার ও হলবীনের যুগে ফরয়া হাউতে হয়। চিত্র- | 
শালিতে ভীবনের পরিদৃশামান অপুর্ব বিচিত্রতা ও মনো-। 
হারিতা লক্ষ করিয়া আমি একটি কথা বুঝিতে পারি না | 
যে, কেন ভারতবর্ষের নবীন যুগের চিত্রকরগণ মোগল ও | 
বাজপুত আদর্শ হইতে বিষয় এবং অঞ্চনপন্ধতি গ্রহণ | 


বাহতোছন। । 
“মাধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাসে | 
ইহা একটি ্ষগস্থনী রূপভেদ বাঁজয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই 
যলোপীয় অপরুষ্ট শিল্পের অস্ুকরণ এবং তুচ্ছ ও নীরম 
বিষয়ের অনুসরণের গ্রণন্তি প্রতিরোধ করিবার প্রশংমনীর় ] 


* অতিপ্রামই ইহার খুপীছত কাংণ। কিন্ত মুরোপীয় শিল্পে 


করাইবার আছমতি দিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস যে 


৷ বন্ধিমচগ্র চ্রপাধ্যায়ের উপনাাগ্রন্থাবলী পাঠ কৰিয়! 


আমরা বাঙ্গালী জীবনের যেকপ ঘনিষ্ঠ পরিচর পাই, এই 
বক চিত্র হইঠেও আমরা অনেকেই সেইরূপ পরিচয় 
পাইতে পান্ছি। 

“আমি আধুনিক প্রতিকৃতি অতি অলই দেখিয়াছি 
যাহাতে এইকপ সৌনধ্য ও মনোন্তাব একাশের ক্ষমতা 
অভিব্যক্ত হইসে ৮ 

তব্ববোধিনীব্র বন্মান সংখা প্টতিরিজ্রনাথ-অফ্ষিত 
কয়েকথানি চিত্রের গ্রতিলিপি প্রণত্ত হইল । আশা করি 
উহা হইতে পাঠকগণ উইপিয়্াম রগেনট্রাইনের উ্জিব 
বত্যতা হৃদচদম করিতে সমর্থ হইবেন। 

“হিতে বিপরীত পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
জ্যোতিরিজ্রপাথ কিছুকাল নাটক-প্রহমনাগি রচন| হইতে 
বিরত হহয়াছিণেন। একদিন মাননী প্রীঘুক্ষ। জ্ঞানদ।+ 
নন্দিনী দেবী তাহাকে বলেন, "তুমি অনেকদিন নাটক্ক 


বাড, ১৮৪৮ 


রচনা কর নাই__একখানি নাটক লেখ ।” জেযাতিরিল 
নাখ প্রথমে সন্ত হন নাই, কিন্তু তাহার ভ্রাতৃজায় 
তাছার আপত্তি অগ্রাহথ করিয়া, তীঙাকে এক গৃছে 
আবদ্ধ করির। রাঙখিলেন, এবং যতক্ষণ নাটক লেখ শেষ 
নাহয় ততক্ষণ মুক্তি প্রদান করিবেন না এইরূপ বভি- 
প্রায় বাক্ত করিলেন। এইজপে দায়ে পড়িয়। জ্যোতি- 
রিজনাথ তাহার ক্ষুত্র নাটিকা “হিতে বিপরীত” লিখিতে 
বাধা হন॥ এই নাটিকাখানি ১৮৯৬ তুষ্টান্বে (১৩*৩ 
বঙ্গ ১৪ই বৈশাখ ) প্রকাশিত হয় এবং [তিজেজ্্লাথের 
লোষ্ট পুত্র দীপেন্্রনাথের কনা! নপিনী দেবীর সহিত 
ভাক্তার স্ুদনাথ চৌধুরীর শুভ বিধাহোপলক্ষে নাতি- 
নীকে উপহাগন্থপ্রপ হয়। উৎসর্গ-পত্টী 
এইরূপ 
নাতিনীর শুভ বিবাহে উপহার 
নলিনি, ছুউপ তোর মন্‌ ভ্রমর, 
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বন। 
কি দিয়! তুষিব “তারে কি আছে বতন, 
সগ্বলের সধে মোর একটু যতন । 
বনে গণি তাই বাকাময় হার, 
কৌতুক-যৌড়ক এই লহ উপহার । 
এই নাঁটিকাখানি মঙ্গর্ধ দেবেঙ্ছনাথের বাটাতে ও লঙগীত- 
সমাজে নহুবার অভিনীত হইয়াছিল । 
"স্বরলিপি? 'গীতিমালা” ও 'বাণাবাদিনী /-_ 
জ্যোতিরিজ্্রনাথের চেষ্টা 'ভারহী” ও সাধনা 
মাসিকপর্ধে সর্ব গ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বঃণিপি গরকাশিত 
হইতে আরম হয়। ১৮৯৭ থৃষ্টানে লোতিরিক্্রনাথ 
“ডোয়ার্কিন এগ সন? নামক বিখ্যাত বাণ্যব্থ-বিক্রেতা- 
দিগের সাহাযো “স্বরলিপি গীতি-মাণ।% নামক এক 
স্বরলিপি-সম্বলিত ১৬৮টা বাঙ্গলা গানের সংগ্রহ প্রকাশ 
করেন। উক্ত গ্রন্থে সংখ্যামান্িক" শ্বরপিপির পরিবর্তে 
দ্যোতিরিজ্্রনাথের উদ্ভাবিত “আকারমান্বিক' স্বরণিপি 
বাদ্হাত হয়) উক্ত বাবসারের প্রতিঠাতা ও সব্বধিকারী 
জীযুক্ দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশযের পুত্র জীদুক্ত কিরণচত 
ঘোষনহাশয় এই সগীত-্রনথ প্রকাশ সন্ধে পিখিয়াছেন-_ 
৭১৮৯৭ খুষটাফে আমি প্রথম জ্োতিবাবুর সথিত 
পরিচিত হই। আমি তখন সবে কণেজ পরিত্যাগ 


এরদন্ত 


করিয়া আমার পিতৃনেবপ্রতিষ্ঠিত “ডোএ।কিন এও্ড যন” | 


নামে বিখ্যাত ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। খন 
আমাদের দৌকান ২৬৭ বহ্ধাঙ্গার দ্রীটে অবস্থিত ছিল। 
ছ্যোতিবাবু প্রায় প্রতাগ আমাব পিতা ৰাঁধু দ্বারক্ানাথ 
ঘোস্ক মহাশয়ের সঙ্গে দেখ করিতে আসিতেন_কারণ 
তখন *স্বরলিপি-গীতি-মালা” বন্স্থ॥ পিতৃদের উক্ত 
পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ব্য নির্বাহ করিবার তার গ্রহণ 


জ্যোতিরিজ্্রনাথ 
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করেন এবং জ্যোতিবাবু স্বাভাবিক মহস্বপহকারে উহার 
বিক্রলন্ধ সমন্ত অর্থ াহাকে দিতে প্রতিঙ্রুত চন। 
পসাধনা” মাসিকপত্রে গ্োতিবাবু যে "আাকারমাব্রিক 
কবরলিপি'র প্রবর্তন করেন, দেই পন্ধতি গ্রন্থ অবল্িত 
হ্ছ। শ্থিরলিপি-গীিমালা” দ্বাবা আকাণযাত্রিক স্বর- 
লিপির বহুল প্রচার হয়। এইনুতন স্বরলিপি-পস্ঈতি 
সঙ্গীত ও বাদাশিক্ষা লরল ও সঠ করিগাছে। ইহার 
আর একটি গুণ এই যে, সচবাচর মুদাহদ্ধে যেসকল 
অঙ্গ বা চিত থাকে তাহা বাবাই স্ববলিপি মুদিগ করা 
1 যাইতে পাকে । গাঁনের স্বরলিপি রীতিমত প্রকাশ কণ! 
| আছি কালি প্রায় সকল বাঙলা মাসিক পত্রেনই অঙ্গ 
হইয়াছে । জ্যোতিবানু এট দ্দরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্ক5 
ন। কৰিলে ইহা সম্ভব হইত না।” 

িবলিপি-গীতিমালা' ১৮৯৭ থৃ্টীজে যে মাসে 
(১৫৭৭ বঙ্গানদে ) প্রকাশিত হয়| এদেশে সঙ্গীতবিগ্া 
বিস্তানের জনা জ্োতিরিভ্রলাথ কতদৃহ আগ্রহশীল 
1 ছিলেন তাহার পরিচয় প্রদানা্থ আমরা উক্ত গ্রন্থ 
শিক্ষার্ীর প্রতি গ্র্ছকারের নিবেদন হইতে ছুইটি মাক 
| পনি উদ্ধৃত করিতেছি 2 

“যদি কোন শিক্ষার্থী শ্বরলিপির কোন অংশ ঠিক 
বুঝি্চে না পারেন, তাহ! হইলে আম!কে পঙ্জেব দ্বারা 
জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়। দিতে যথাসাধ্য টেষ্ট 
[আবি অথবা প্থিত কোন গান যদি মৌখিক 
শুনিতে ইচ্ছ। করেন, কিংব নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা 
করিতে চাছেন, তাহা হইগে তাহারও বন্দোবস্ত কথা 
যাইতে পারে |” 

দবপিপিগীতি-মালা প্রকাশের অধ্যবচিত পরেহ 
জ্যোতিরিপ্রনাথ 'ডোয়াকিন এণ্ড সন্ঠএব সাহায্যে 
সঙ্গীত ও স্বরণিপি-প্রকাশিনী একটি মাপিক পত্রিকা 
ীণাবাদিনী” সম্পাদন করিতে আরস্ত করেন। এতই 
সম্বদ্ধে ইপুক কিরণচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিকথা হতে 
1 আরও কিছদংশ উক্ত ত করা যাইতে পারে ১ 
1 "বলিপি-গীতি মালা প্রকাশের আল্পদিন গৰেই 
জ্যোভিবাখু ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্তার বিস্তার কল্পে বাগ্গাল। 
ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিণাণ কল্পনা 





করিলেন । আমার পিতৃ'দব ঠাহাকে উৎসাহ দিলেন এব” 
উহা প্রকাশের যাবতীয় বায়তার গ্রণ করিতে থণং 
[ গ্ুয়োদন হইলে ক্ষত স্বীকাৰ করিতে সম্মঠ হইলেন । 
ফলে ১০৯৭ খুষ্টাবে জুলাই মাসে 'বীণাবাদিনী” নামা 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল ॥ নঙ্গীতদ্ীয় মৌলিক 
প্রবন্ধ ব্যতীত “বীণাধাধিনী”তে বহু নৃস্তন এ পুধাতন 
সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মাসিক 
প্রি] প্রবর্তনের ঢুই বদর পরে রছিত হয়) কাপ, 
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তখন জ্যোতিকিজ্রনাথ-পতিষ্টিত সঙ্গীত সমাজের মুখপত্জ 
রূপ 'ঙ্গীত প্রকাশিকা” প্রচারিত হইতে আন্ত 
হ্য। 

পজ্যোতিবাবু 'বীগাবাদিনী'র প্রতিষ্ঠার জনা অনাধাবণ 
পবিশ্রম করিয়ািলেন। তিনি স্্ং বহু স্বরপিপি ও 
মন্তবাদি লিখিতেন, অন্যানা লেখক-পেখিকািগেব 
নিকট হইতে বচনা সংগ্রহ করিতেন, স্বয়ং প্রুফ দেখিতেন, 


গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, বনধুদিগের নিকট হইতে পত্রিকার 


মৃত্য আদায় কিয়া দিভন। তখন ঠিনি বালীগঞ্জে 
থাকিতেন, কিন্ত প্রতাহ “বীগাবাদিনী যেখানে যুদ্রিত 
হইভ সেই ভাযতমিভিব প্রেসে স্বয়ং গিয়া কম্পোজিটব 
দিগকে উপদেশ দিতেন বা প্র সংশোধন করিয়া 
দিতেন। 

পজ্যোতিবাবু ভারতীয় বায সেতার ও এআজ বড 
ভালবাদিতেন। তিনি আমাদিগকে এই বত্ত নিপ্মাণ 
ও বিক্রয়ের অন্য প্রায়ই অন্থবোধ করিতেন এবং যখন 
আমরা এই সকল যন্ত্র নিশ্থাণে হস্তক্ষেপ করি তন 
তিনি পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 

“ভারত-সঙ্গীত সমাজ' । পুণায় অবস্থান- 
কালে তরণ্য 'গাঁরন সমাজ দেখিয়া জোতিবিজ্ঞনাথ 
কলিকাতায় 'সঙ্গীত-সমান” প্রতিষ্ঠাব সংকল করেন 
সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। 
সঙ্গীতানুব!গী ভদ্রমহোদয় জেোতিবিভ্দ্রনাথেব এই সাধু 
সংকল্লে যোগদান করেন এবং মহাঝ। কালী প্রস্তর সিংহের 
বাটীতে "ভারতগঙ্গীত-সমাঞ” সর্বপ্রথমে স্থাপিত হয়। 
জ্যোতিবিজ্ঞনাখ মহর্শি দেবেঙ্্রনাথকে এই লমাজগ্রতি 
ষ্টার সংব্ জাত কবাইলে তিনি এক সহস্র টাক| লাহাযা 
করিবার অস্ীকার করেন। ঠাকুরপরিবার তইনে 
আরও সহস্রাধিক টাকা 'ত হইয়াছিল। বাঙ্গালা 
অভিজাতগণ এই সমাজেব প্রতিষ্ঠাকলে মুক্তহস্তে অর্থ 





তত্ববৌধনী পত্রিক্কা 


বু 


২১ কম, ৪র্ধ ভাগ 


 ্রকি্ঠানাট দড়াইতে পারিত না। সমাজপ্রতিঠার 
| আকাল পরেই লগীতদমাজের করেকজন লতোর মধ্যে 
আধানা লইয়া বি্বোধ ঘটে। এমন কি, ইহা লইঙ্কা 
ফৌনদারী মোকনদমা পর্যন্ত হয়। জ্যোতিরিজ্রনাথ, কুঘার 
মন্মধনাথ মিত্র প্রমূখ কয়েকজন £সভোর সহযোগিতার 
| 'রতপঙ্গীভসমাঞ্ কালী প্রসহ সিংহের বাটী চইতে 
। স্থানাস্তরিত করেন। বিপক্ষগণ “সঙ্গীতসনিতিঃ নাম 
দিপা একটী সঙ্গীতসমা্। কালী প্রসঙ্গ সিংহের বাটাতে 
স্থাপিত করেন । “সগাতসমিতি' বদিন বিলুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে, কিন্তু 'ভারত-্মঙ্গীত-সমাদ+ এখনগ জ্যোতিরিক্র 
নাথের কীন্ডিমন্দির স্বব্ূপ বিরাজিত আছে। জে]াতি- 
রিজ্রনাথই সঙ্গীতমাঞ্জের প্রথম সম্পাদক । বহুদিন 
সম্পাদকের কার্ধ। করিম অবশেষে তিনি উহার অন্যতম 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই লগীতলমাজে 
জ্যোতিরিক্রনাথেব “অশ্রমতী” “অলী কবাবু' “তে বিপ 
রী, প্রতৃতি নাটক ও প্রহসন বহুবার অভিনীত হইয়া 
ছিল। এইখানে অভিনয়ের জন্য তিনি করেকথানি 
গীতিনাটাও রচনা করিয়াছিলেন, যথা__পুনবন্ত, বদ্ত- 
লীলা, ধ্যানভঙ্গ। ইহার মধ্যে পুনরবসন্তগীতিনাট্যখানি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বহুদিন পূর্বে একদ! ট্ামারে 
: বেভাইতে বেডাইতে প্যোতিরিন্রনাথ ও তদীগ অচিন্ন- 
হনয় সুহৃদ স্থৃকবি অক্ষ়চন্্র চৌধুরী কতকগুলি গন 
রচন| করেন এবং সেইগুপি সংযোগ্গিত কবিগ্না ধোঙা- 
সাকোব বাটাতে অভিনয়ার্থ "মানতঙ্” নামক একখানি 
গীতিনাটা প্রণয়ন করেন। এই 'নানভঙ্গ'ই ঈষং 
| পরিবন্তিত কবি 'পুনবসন্ত, বচিত হয়। “পুনবসন্তে” 
মহাকবি দেকসপিয়ের 310১0880318 01040 
। ওর ছা লক্ষিত হয় 

1. এই *মন্থুতারসামশ্র গীতিনাটো” জোতিবিঙ্ুনাথের 
অপূর্ব নাটকীয রচনাশক্তিব পরিচয় পাওয়া যা। 





সাহায্য করিয়াছিশেন। কিন্ত, কুমাব ননমথনাথ মিত্র | ইহাতে বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ কবির ললিত মদীএ 
রাম বাহাহর বলেন, এই সমাজগ্রতিষ্ঠার কনার জনাই | সার্ট হওয়ায় উহাব উপাপেরত। বদ্ধিত হইয়াছে। 
কেবল লঙ্গীতসমাজ দদ্যাতিরিজনাথের সিকট খণী নখে, ; ইহার গানগুলি বং লেযাতিরিজ্নাথ-প্রপত্ত সথরগুণি 
থম অবস্থায় ইহায় না ন্টোতিরিশ্রনাথ প্রাণপান | এত মি যে এই গাঁঠিনাটাখানি সে সমক়্ে সঙ্গীতান 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন | এক-একদিন রাত্রি ২ট1 ৩ট। । বাগিগণের নিট ঘথে্ট সমাদর প্রান্ত হইয়াছিল এব* 
পর্যন্ত তিনি সমালগৃহে থাকিননা অভিনয় ও সঙ্গীত শিক্ষা | সঙ্গীতসমা্ধে বহুবার অভিশীত হইস্কাছিল। 

দিতেন। তীহায় অধাবদায ও পরিশ্রম ব্যতীত এই ] 








না) ৮ ্র্ষস্গীত-স্বরিলিপি - ৭৯ 
ব্রহ্মীত-ম্বরলিপি। 


ইমন পুরবী-_দাদরা । 
বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে। 
দিবানিশি এক! বসি আধার &রে শূন্য থিয়ে ॥ 
কবে হবে পূর্ণ আশা সার্থ হবে ভালবাদ! 
ভেসে যাবে উছল প্রেমে হদয়তীরে জননী ছে! 
কত লোকে তো! যার মা চলে 
চায় নাকো ফেও বারেক ফিরে 
পথের ধারে কে কোথা পড়ে, 
মক্ষণ-ছোযাঁ কে বা ছেলে 
তারেও তুমি যাওনা দুলে 
তায়েও তুমি লও মা তুলে আদর করে জননী ছে & 


কথা ও হ্র-_ছঙ্ষিতীন্রনাথ ঠাকুব ॥ স্বরলিপি-_গ্রীবাণী দেবী। 
সুপ তি ্ * রি 
গাগা ক্জা। জবা পাঃ হয গৃাখা। গাবা 7 দাশ শ। 
বেলা * চ* লে * যা ১ তো 5 মাত ৯ 
১৮ চা ॥ ষা 
॥ সখা -সধা সন! শাহ সং খা। গান 1 গঙ্গা গন্গপা 11 
পা ০০৩১ ত নে চে যে ০ দি বাত * 
ছা ্ ১৮ 
| পক্গা ধপপা 77 পা ক্ষপধপা দ্গপঃ০ দ্ধৎ। গমা গা 7) গা জ্ধা -*ধা। 
নি নিক, 5 এ কাঠতত ০০5 বণ সি ১ আ খা 
র্‌ স ৫ 
।পাঃ ক্গঃ গা শা গঙ্গা গক্ধগপা। ক্ষ গা থা গা খাছ 
থয * য়ে, শু ৮৮১ ন্য হি * সি 
॥- সালা 
হয়ে * 
5 ্ ১ বু ১ 
হাগাগা 1) পাধা-পা] পর্সানর্সা। সাং নং বরর্পায 17 ৭ 
ক বে * হবে * পৃ ৪ র্শ আ * শা** ৪ 4 


্ ৮ ১ ্ 
॥র্সা এ নাত ধাঃ লগত ধা। শী ধা না ধনর্পনা না ধপা। ৫ -ঙ্গঃ -গাঁ] 
সা 


তথ হ. ১ বে * ভাল বাত * নাঃ ৯০০ 
১ ১ ত 

£ (গঙ্গা গঙ্গপা 21. শন্ষাংপা এ হ্গপধা "পা ক্ধঃ। গমা গা 707 
ভে সেতত * যা* বে * উৎ* ছু ল্‌ প্রে*খ মে * 


ঙ 


৮ ভঙ্জুবোধিদী টিসি 





১ ত ১ 


গা গাঃ মঃ। গা রা গরু সা সধা -সা। সরা -সরগমা য়া গা 1 
হ দয়, তীয়ে ** জন, * শীষ *** ** ছে ** 
। 


॥7 শাহ 
১ - রি ১ ত 

হাগা গা -মা। গাশয়া! সাঃ সা। রাগা শা 
কত * লো কত বার, * মা চলে * 
১৫ ১ পা 

হগঙ্ষা -গঙ্গপা পা। পন্গা পাশ ক্গপধা 'পাঃ ক্বঃ। গমা গা 417 
চাৎ **য না কো কে ও বাত রে ক ফি* রে * 


১ ম 


১ 5 তি 
[খা গান্দা। ধা পাঃক্ষঃ] গালা -যা। গারা-গরাছ -সা ধাঁ -সা। 
পথে র্‌. 


খা" রে * কে * কোথা ** ৮০০ 
* ৫ ৮ 
॥-রসা রা গাও া-াশ। নাশ 
*ত পড়ে 5১১১০ 


৯ নী ১ ৬ ১ 
ছাগাগা | পাধাঃপঃ[ পর্সা 1 সর্না। রার্সা না সার্পানা। 


মর পু ছোয়া * কে * বাঃ ছেলে * তারে ও 
রঙ ১ হি ১ চা 
ধলা ধা ধনা -ধনর্পা না। ধনা ধপপাঃ -্বাঃয গালা পাশা] 
তুমি * যা **ও না ছু*লে** * 2০৯8 
০ তি রঙ ১ 
ও (গক্ষা পা ক্গা পা-1হ ক্ষপধনা শী ধা। পক্গা গমা -গা্‌ এ শশা 
তারে ও তুমি * ল*** ওমা তু লে* *  * * * 
তি পি হ ১4. 
থা গাঃ মং গা রা গরা। সা সধা লা সরা -সরগমা গর! । 
দাদ র্‌ করে ** দ্ধ ন* * নী ৪৮০৭ ৯৭ 


গান] 
১ 


আষাঢ়, ১৮৪৮ 


'সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ 


৮ 





সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ । 


(অধ্যাপক ৬অতয়কুমার মঞ্চুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী 
নিবন্ধের এ্ীযভীন্কুমার মন্ুমদার এম-এ, পি- 
এইচ, ডি কত ক্ছুবাদ) 

(পূর্বান্ি) 
ঈশ্বরান্তিত্ের সাক্ষাৎ প্রমাণ । 

লমন্ত কাঠিনাটী দশম ও একাদশ ফারিকাুইটীয় 
সহিত ১৮শ কারিকার সামঞ্জস্য দৃশাতঃ কপস্তাঘ হওয়া 
তেই উিত হুটরাছে। নেই ১৮শ কারিকাটা 
এই-_্জম্ম-মরণকরণানাং এ্রতিনিয়মাদযুগপৎ্প্রবৃতেষ্চ 
পুরুষ-বহত্বং সিদ্ধং টৈপুপ্-িপর্য্যক্াচৈব 1 অর্থাৎ 
পন, মরণ ও করণ সন্বদ্ধে পৃথক্‌ পৃথক শিরম হেতু, 
অূগপৎ প্রবৃত্তি হেতু, ক্মার ব্রৈগুগোর বিপর্ধায় হেতু 
পুরুষের বহত সিদ্ধ হয়”। ্পষ্ট বুঝা যাইতেছে হয, এই 
সুত্রটী পুরুষের বহত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে? 
স্থতরাং দৃশাতত: ইহা ১ম ও ১১শ কারিকায় সহিত 
অসমঞ্জস) কারণ & ছুই কারিকায় পুরুষ যে এক, 
এই কথা বলা! হইয়াছে । দৃশাতঃ এই অসামঞস্য 
কইতেই ১৮শ কারিফাটীর অর্থ পরিবর্তন করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে, যাহাতে ১*ম ও ১১শ কারিকার সহিত ইছার 
অর্থের সামরসা রছে। কিন্ত এইরূপ র্থের পরিবর্তন 
না! করিয়া উহাদিগকে বমঞ্জল করিবার কোনও চেষ্টাই 
হয় নাই। এখন জিজ্ঞাপ্য, কারিকাগ্চলি ফি বান্ত- 
বিকই খঅসযগ্রল? দ্যমার মতে নহে । ১*ম ও ১১শ 
কারিকায় পয়মপুরুষের কথ! বলা হইয়াছে খবং ১৮শ 
কারিকায় উপাধিঘুক্ত শীবের কথাই বল! হইয়াছে। 
আপত্তি হইতে পায়ে বে, সাংখ্য মার পচিশটা তত্ব 
স্বীকার কয়ে এবং তাহার মধো পুরুষ অন্যতম) 
সুতরাং সাংখ্যে কেবল একপ্রকার পুরুষের কথাই 
বলা ভইয়াছে, ছুই প্রকার পুরুষের কথ! নহে; এবং 
যে একগ্রাকায় পুরুষের কথা হইয়াছে তিনি অবশ্য 
ব্যক্কের সহিত যুক্ত, সুতরাং ধহু। অবশ্য একথা সত্য 
নছে। আমর! পূর্ধে দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-প্রবচন-ুয়ে 
ছুই একার শুত্রে ছুই প্রফার পুরুষের কথ! বলা হই- 
লছে- ঈশ্বর ও নীব। সাংখ্য-ফারিকা সনবদ্ধেও তাহাই | 
একথা সত্য যে, সাংখা-কারিফার কোথাও টীশ্বরের 
উদ্তেখ নাই) কিন্তু ইহার কারণ বোধ হয় এই যে 
খর? ল্ঘটার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে? বিশেষতা শ্রুতিতে 
অিজ্ধ' অর্থে ঈশ্বর” শ্ষটীর ব্যবহার কোথাও হয় নাই ) 
অথবা এই কারণেও হইতে পারে যে সাংখ্য-কারিফা, 
ঈপবর ও জীবের শ্ভাবগভ (39৩70181) ফোনও ভেদ 
স্বীকার কয়ে না, কারণ জীব উশবয়েরই প্রকাশ কিন 





কারণ যাহাই হউক্‌ না কেন, এ ঘুক্িটা অবশ্য ঠিক 
মছে যে সাংখা-কারিকাতে 'ঈীশবর-পধাটীর কোনও 
উল্লেখ ন। থাকার একথা বলা যাইতে পারে বে তাছার 
বদ্ধ অস্বীকুত হইয়াছে । আমি দেখাঠব পে পুরুষ” 
ৰা “আত্মা অর্থে সাংখ্য-কারিক। কখনও ঈশ্বরকে কখনও 
বা জীলকে বুঝাটিতেছে। এ 

আমরা যদি ১৮শ কারিকাটীকে ক্দার একটু য- 
সহকারে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইয যে. 
পুরুষের বহত্ব প্রমাণের জন্য যে লকল যুক্তি দেওয়! 
হইয়াছে তাহাতে উদ্থা বাস্তবিক প্রমাণিত হয়না। 
অন্য, মরণ, ইত্রিয, প্রবৃদ্ধি ও জিগুণ- সকলই 
প্রকৃতির অথবা প্রকৃতি-তদ্ষের ধণ্্ঃ ইছার ক্ষোনটাই 
পুরুষের ধন্দ হইতে পারে না। কারণ স্বতাবতঃ নিতা 
ও অসীম চওয়াতে পুরুষের "জন্ম বা মগ ছইতে পাষে 
নাঃ সর্বব্যাপী হওয়াতে কোনও ইস্ত্রি থাকিতে পারে 
ন1) নিক্ষিয় হওয়াতে পুরুষ কার্ধ্য করিতে পায়েন ন! এবং 
অথও্ড ও নিপ্পবয়ব বধিয়া তিনি 'গুণাতীত। সুতরাং, 
জন্ম, মৃত্য ও ইন্জিয্ধের পৃথক পৃথক্‌ বিধান বা নিয়ম। প্ররু- 
তির অযৌগপদ্য ও ব্রিগুংপর বিপর্যয় হেতু পুর্রববহত্ধ 
প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু উহা! ইহাই গ্রাতিপন্ন কল্পিতেছ্ে বে 
গ্রক্ুতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়। বে উপাধি গুলির 
মধ্য দিয় সপ্রকাশ হয় তাছাই বহ। এ সম্বন্ধে আরও 
পরিষ্কার করিয়া বল! আহশাক। মানুষের ছুইটা দিক্‌ 
আছৈ-_একটী চৈতন্যের দিক্‌ আপরটা জড়ের দিক্‌? 
অথব! সাংখোর কথায় বণিতে গেলে বলিতে হয় যে, 
মানহের একটা দিক্‌ আছে যাহ' হইতেছে পুরুষ এবং 
অপর এক্ষটা দিক্‌ বসে, যাহা হইতেছে উপাধিপী 
প্রকৃতি) যথা_মহত অথবা বুদ্ধি, অহদ্ধার, মন, দশ 
জ্ঞানকর্শেত্রিয। পঞ্চ হন্সাত ও পঞ্চ মহাভূত। মানুষ 
প্রন্কৃতি ও পুরুষ বা আ্ছা ও অনাক্মার সমন্বয় (370)- 
৪৪)। মাচষের মধ্যে পুরুষই অসীম, অপরিবন্ঠনশীল, 
নিতা, সর্বব্যাপী, নিক্রিয় ও অঙঙ্গ; কিন্তু তাহাব 
গরক্কৃতি বস্ততঃ সীম, পরিবর্তনশীল, কালে আবদ্ধ, অপর্বদ 
ব্যাপী, ক্রিয়াশীল ও সঙ্গযুক্ধ । সৃতরাং জন্ম, মৃতা 
প্রস্ঠৃতি মাুষের মধ্যে ঘে প্রকৃতি আছে ত।হারই ধর্ম, 
বর তাহার মধো যে পুরুষ আছেন _তিনি এ সফলের 
অতীত । কাজেই আমর] দেখিতে পাইতেছি যে ৯৮শ 
কারিক! পুরুষের বব্থত্ব প্রতিপন্ করিতে চাছে না (উছা 
অসম্ভব), কিন্তু প্রন্কৃতির উপাধি বহত্বই প্রতিপন্ন 
করিতে ঢাছে। অধিষন্ধ ইহ! স্প্ীকত হইতেছে যে, 
১ম ও ১১শ কারিফায় পুরুষের থে একস্ের কথা বলা 
হুইছাছে ১৮শ কাঁরিক! পরোক্ষভাবে তাহাই প্রতিপন্ন 
করিফেছে। 


ত্জুবোধিনী পত্রিকা ৯ গর 


কিন্তু এ গ্রন্থ এখনও হছতে পারে যে ৯৮শ কা পাধিভেদেইপ্োকস) নানাযোগ আঁকাশলোব ঘটা, 
কাছ পুরুষের যে বত ্বীকত হইতেছে, তাহার সহিত | দিভিঃশ (১অঃ ১৫০ অর্থা,ৎ “উপাধির বিভিন্নতা 
পুরুষের একত্ব কফিরূপে সমঞ্জস হইতে পারে ? অথবা, হেঠ্‌ একই আস্ম! বছরূপে প্রতিভাত হু, যেরপ ভিন্ন 
পুরুষ কি করিয়া এককালে এক ও বছ হইতে পায়েন? | ভিন্ন ঘটাদিসংযোগ হেতু একই ব্মাকাশকে বহন্প 
এই পরী নিশান একটা অত্যাবপ্যকী় বিষ এবং ; দেখায়” অনি ও বিজ্ঞাতি্ষু বিবেচনা করেন যে, 
ইহাতে দর্নের “এক ও বহর প্রাচীন সমপা (1756 | এই হটাত বৈদাতিকার় মতের কথা বগা হইয়াছে 
ওযা, 01085 ০05 878 0০ আঃ) উদিত এবং সাংখ্যকা4 ইহার খণ্ডন করি্চেছেন। কিন্ত এই 
হইতেছে) মানুষই এ বিষয়ের. প্রা উদ্ধারণ-__মাহয | মতের পরিপোষক কোনও প্রমাণ নাই। এই হুকটীফে 
এককালে এক ও বছ। মানুষ পুরুষ ও প্ররূতির সমর নিয়ালিখিত কতটার সাহত তুলনা করিয়া দেখা ঘাউক__ 
(আএ)। থে কোনও উপাযেই-সারিধ্য ছে বা] পগতি্রতিরদুপাধযোগাগাকাশবৎ” (৫১ সঃ), অর্থাৎ 
অনয কোনও উপায়ে-_এই ছইটী বি ছিনিয মাহে | “তি পুতের গতি স্ব বাহ বণিয়াছেন তাহা ই্ার 
সহিত হইয়া থাকুক না কেন, একথা অশথীকার করা | উপাধি সেট, যেরপ গাকাশ সংগে বিজঞানতিক্ 
বাক না থে না একে বহ। ফি কেবল একথা | এই হুইটার এইগপ ব্যাখা] কারতেছেন_"বা চ গতি- 
বলিলেই সমদ্যাটীয় মীমাংসা হইবে না। আমাদিগকে! অনভিরপি পুকষেহস্তি সা বিদুতব-তিথতিযকাগ্রর়োধে- 
একথা প্রমাণ কবিতে হইবে যে, এক পরমপুরুষ আছেন | নাকাপসোবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেতা্খঃ। অন্র চ 
এবং মীবদকণ ভাহারই অংশ বা বিভিন্ন প্রকাশ মাজ। | অনাণম্_ঘটনংরুতমাফাপং নীরমানে ঘটে হখা। ঘটে! 
কেবল এই উপায়েই আমরা “এক ও বহর সমসযাটীর | লীষেত নাকাশং তুখীবো নডোপম।” অধা, 
মীমাং বিতে সঙ্গম ছাবে। এ বিষয়ে সাংখ্যের ফত ; বগা বেছেতে পুরষেএ গতি সঘগ্ধে উ্তি আছে । 
কি? সাংখকামিকা ও নাংখোর অন্যান্য পুস্তক গুলিতে কিন এগুলি অতি ও স্থৃিতে পুরুষের সর্ধ্াপিছের 
পের জঙ্গী কেবগ সাধারণভাবে ক্র! হছে, | বিষয় খাছ বল হইয়াছে ভাহার সহিত নমর করিয়াই 
বিও তাহার! বলিতেছে হে, পুরুষ বহ, অর্থাং জীবে | বুঝিতে হইবে ৃতরাং উহা কোন পুরধের সেই 
ভি লঙগণ প্রদত্ত হয় নাই--ভাঙাদের একটা সাধারণ বগা হইয়াছে, এইরূপ ধরিতে হইবে, যেরূপ আকাশের 
লঙগণই দেও হহযাছে। ঘীহও অপীম, অপরিবর্- : গতি উহার উপাধিতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ সে 
শীগ, সববব্যাপী ইত্যাদি , অর্থাৎ পরমপুরু-র যে গুণ- প্রমাণ এই_যখন একটা ঘট একথান হইতে গ্থানাস্তরে 
শনি আছে জীবেরও দেগুনি আছে কালেই ছারা ) লইয়া ও হয়, তখন নেই ঘটেতে কমব্ধ আকাশ 
সঞ্চলেইনবিকল একরূপ, বিস্ত তথাপি তাহারা তিন ও ; খের গতিঘুক্ত বণিয়। প্রতীয়মান হয় কিন্তু বস্তএ: ঘটটিই 
বহু। ইহা কিন্্রপে বস্তবপরধ? একথা কেবল সম্ভব গাতমান-_আকাশ নহে, সেইপপ উপযুক্ত জীবও এ 
হতে পারে ফি আমরা বিবেচনা কবিতে পারি যে, সন্ধে আকাণেঞ ন্যায়। ত্রদ্ধবিদু, উপশিধদ, ১৩ 
বস্তুতঃ এক পুরুহই বিদ্যমান এবং অন্যান পুরুষ তাহার | ১ অধ্যায়ের ৫৯ স্হটর সহিত এছটা পাঠ করিতে হইবে। 
অংশ ঝা বিডি প্রাণ মাত । অথব। মাংখ্যের কথার : সেই স্থতটা এই_"গতিশ্রতেশ্চ ব্যাপকষেহগুুপাখিযোগা- 
বলিতে গেলে_ প্রত্যেক জীবই কোনও নিদিষ্ট উপায়ে 1 স্কোগদেশকাশলাতো ব্যোমব২, অথথ “এসং যদিও 
এক্লতিবু পবদপুক্রষ। এই কারণেই সাংখ্য জীবকে | আশা সর্বব্যাপী, তথাপি শ্রতিতে ইহার গতিসঘদ্ধে যাহ। 
অসীম, নি, প্রভৃতি বলতেছে ॥ ইহার অন্য কোনও : বলা হছে তদহযারে কাণকুমে উপাধিসংযোগে ইহার 
প্রকার মীমাংসা হইতে পারে না, কারণ 'পূ্ণস্বভা+ ভোগদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যেন্ধপ আক্কাশ 
তথাপি প্বহণ--পুরুষের এই ছুইটী বিশেষণ অসমগ্রল হইয়। | মনবন্ধে এখানে বিজ্ঞাশাভকষ সপষ্টতঃই স্বীকার করি- 
পাড়, যদ আমরা এই কথা ধরি যে তাহারা সম্পূর্ণ ভিজ তেছেন যে উপরি-উজ সরগুলি দাংখ্যেরই মত প্রকাশ 
ও স্থাবীন যেহেতু একেবারে কিন্ন হওয়!তে তাহার ) করিতেছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ এক, শিঙ্য ও সর্বব্যপী, 
পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করি ফেলে এবং তাহাতে তাহা- | কিন্তু উপাধিসংযোগে সীমাবদ্ধ ও ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান 
দের পূর্ণতেরও লাঘব ঘটে । হয়। হৃতরাং আমর! দেখিতে পাইতেছি যে প্রথম ,অধা- 

আমর হদদি সাংখ্যত্রের কথা ধবি, তাহা হইলে ) য়ের ১৫* স্তরের বিজ্ঞানভিক্ছু যে ব্যাণ্যা কবিযাছেন 
দেখিতে পাই থে ইহাও উপরি-উক বিষ ন্ধে একই [তাহা পপ্টতই ভ্রান্ত এবং শেষোক্ক দুইটা হুত্রের তিনি যে 
গিদধান্তে উপনীত হইয়াছে । পুরুষবহত্ প্রতিপন্প করিয়া | ব্যাথ্যা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অসমগস। ভ্রমাপনো- 
(সঃ ১৪৯১ ও খন? ৪৫সঠ দেখ) ইহা বলিতেছে_- | দনের জন্যা ১৫* স্থটীর সহিত যুক্ত যে ১৫১, ১৫২, 
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খা, ৫৮ প্রচ্ছপ্লিয় 
সকল ৮৮ ২১ 

১4৩ ও ১৫৪ হগুলি-_ভাহাও বিবেচনা ফরয 
“দেখিতে হইবে। 


১৫১ হুরটা এই-_পউপাধিষ্তিদাতে নতু তথান্ত 
অর্থাৎ “উপাধি নিন, কিন্তু তাহার ধার নহেন”। ইহার 
পন্কত তাৎপর্য এই যে, যেরপ ঘটাদি উপাধিডেদে 
আকাশকে ভিমযূপ দেখায় কিন্তু হা, বসত যাহা তাহাই 
থাকে, সেইনপ দানব! স্ভাবতঃ যাহ! তাহাই থাকলেও 
উপাধিতেদে ভিন্ন বণিক! প্রতীমান হয়। অনিরুদ্ধ ও 
বিজ্ঞানভিঙ্ষু ১৫৭ হৃতরের যে ব্যাখা। করিয়াছেন, তাহার 
সহিত সামঞদ্য রক্ষা করিয়াই ইহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয্া- 
ছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে ১৫৯ স্তরের ভাহারা 
যে বাখ্য! করিয়াছেন তাহা শরাস্ত) স্মতরাং এই স্থরটারও 
তাহারা যে ব্যাখা। করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত । 

১৫২ তরী এই-পএবমেকত্বেন পরিবর্তমানস্য ন 
বিরুদ্ধধধ্্াধ্যাসঃ”, অর্থাৎ “একরূপে যে আয়া! সর্ব 
বিরাজমান তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্পের অধ্যাস বা আরোপ 
হইতে পায়ে না।৮ মায়া ঘদি বস্তুতঃ এক হয় তাহা 
হইলে ইহা কিরূপে বছ হইতে পারে, এবং কিরূপেই বা 
পরস্পরবিরোধী ধর্দ_একত ও বহত্ব_একফালে 
ইহাতে থাকিতে পারে? পূর্বোক্ত সত্রটা এই আপত্তির 
উত্তরস্বক্ষপ। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই স্থত্রটার ভিন্ন 
অর্থ করিয়াছেন ) কিন্তু এবিহয়ে আমর! পূর্বোক্ত স্ত্রটা 
সমবদ্ধে যাহা বলিয়াছি এই হত সনবদ্ধেও সেই কখা। 

১৫৩ হুঙ্টী এই-পঅন্যধন্েংপি নারোপাৎ তৎ- 
সিদ্ধিরেকত্বাৎ, অর্থাৎ পপ্রক্কতির ধণ্দ হওয়ায় বহুত 
আত্মার উপর কেবল আরোপিত হইয়াছে, কি আত্মা 
এক হওয়ায় ইহা বগ্ততঃ আয্মার ধর্ম নছে।”” অথবা 
সহজ কথায় খলিতে গেলে বহুত বাস্তবিক প্ররৃতিরই 
ধর, কিন্ত প্রন্কৃতি বখন পুরুষের সহিত যুক্ত হয় তখন 
শ্বভাবতঃ এক হইলেও পুরুষকে বহু দেখায় । অনিরুদ্ধ 
ও বিজ্ঞানভিক্ষু ইহায় ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কিন্ধু 
পূর্বোক্ত হৃত্রগুলির ব্যাখ্যার ন্যায় তাহাদের এই 
বযাথাটীও ্রান্ত। 

১৫৪ হতরটা এই-_*নাইৈতশ্র্তিবিরোধো! জাতিপর- 
ত্বাথ”। অর্থাৎ "সাংখ্যে থে পুরুষের বহত্বের কথা বলা 
হইয়াছে তাহার সঞ্চিত বেদের পুক্রষের একত্বের-_অধৈ- 
তত্বের কোনও বিরোধ নাই, কারণ এই উক্তিগুলি 
পুরুষের জাতিত্ব সনতদ্ধে* এই রটা একটা নৃতন 
বিষয়ের অবতারণা ফরিতেছে এবং সাংখ্যকাঁরিকার ১*, 
১১৩ ১৮ লোকের ব্যাধ্যা সম্বন্ধে ধে গোলযোগ উখিত 
হইগরাছিল তাহার মীদাংলার একটা উপায় বলিয়া- 
দিতেছে। কেহ কেছ বলেন বে, পুরুষের একত্ব বলিতে 
ভাহান়্ জাতিগত এবস্বকেই বুষাইতেছে, অপর পক্ষে 


পু্তষের বহত্ব বলিতে ভাহার ব্যক্তিগত (929678) 
খহত্বকেই বুঝ|ইতেছে। অর্থ/ৎ, পুরুষকে বখন এক 
বল। যায় তখন ইহাঞ্চে জাতির়গেই বুঝা, এবং যখন বহু 
বলা যা তখন ইহাকে ব্ক্রিকূপেই, অর্থাৎ জীবরপে 
বুষ্ধায়। কিন্তু এখানে “নাতির যে দ্বইটী অর্থ হইতে 
পারে নো বিষয়ে যাহাতে গোলমাণ ন৷ হইয়া খায় তাহাতে 
সতর্ক হইতে হইবে। ব্যবহারিক ন্যায়ে (001 
1০8০) “দাতিঃশবে এফলাতীয় জিনিখের সাধারণ 
খ৭গুলি বুঝায় । হু'তরাং 'জাতি' অর্থে কোনও বাস্তব 
জিনিষকে বুঝায় না, কেষণ কতকগুলি গুণের সমষইটিকেই 
বুধায? আর ব্যক্তিই হইতেছে বাত্তব জিনিষ, অর্থাং 
| থাহার গুণ আছে। “জাতির” এই অর্থে পীবই খান্তব 
এবং পরমপুরুষের ফোন বাস্তব সত্ত। নাই) ইহা কেবল 
জীবের সাধারণ গুগগুলির সদষ্টিমা্। কিন্তু আমরা 
পূর্বে দেখাংরাছি যে পরমপুরুষের এই অর্থ হইতে পারে 
| না। 'জাতি'র অপর একটী অথ আজে। দর্শনশান্ত- 
মতে 'জাতি? অর্থে একটা বাস্তব পদার্থকে বুঝার, বাক্তি- 
সকল ইহা'রই প্রকাশ মাত্র (হেগেল ও তাহায় অগ্রচর- 
দিগের মত)। এই অর্থে পরমপুরুষই একমাএ থাত্তব 
পদার্থ এবং জীবসকল সাহার প্রকাশমার, হৃতরাং জীব 
সকল পরমপুরুষের ন্যায়ই বাণ্তব। সাংখ্যকারিকা- 
প্রণেতা যখন বলিতেছেন যে, পুরুষ এককালেই এক ও. 
বহ, তখন তিনি “জাতি ও “ব্যক্তি উপরি-উক অর্থই 
বুঝিতেছেন। এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 
| সাহারা বলেন বে পুরুষের একত্ব একটা জাতিবাচক শব 
মাত, তাহারা ভুলিয়া যান যে সাংখ্যমতে পুরুষের এমন 
কোনও গুণ নাই যাহা ঘারা এক হইতে অপরকে পৃথক 
কর! যাইতে পারে ; এবং "আমরা পূর্কেই প্রমাণ করিয়াছি 
যে জন্ম, মৃত্য প্রত্ৃতি গুণগুলি পুরুষের নহে, কিন্তু যে 
[| উপাধির সহিত পুরুষ যুক্ত উহার! তাহারই গুগ। 
সৃতরাং যাহ। ছারা! এক পুরুষকে আ্বপর পুক্ষ হইতে পৃথক 
1 করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও গুগ ন! থাকায়, পুরু- 
বের বহুত প্রমাণিত হইতে পারে না। সংক্ষেপে, পুরুষ 
এক এবং উপাধিযুক্ত হইয়াই তিনি বহুরূপে গ্রকাশবান ॥ 


্রস্থপরিচয়। 
| গীতা রহস্য-_ইমন্তগবদগীতা-রহস্য অথবা কর্- 
যোগশান্ত্র। লেখক বালগঙ্গাধর তিলক, অনুবাদক 
ধত্যোতিরিজ্রনাথ ঠার্র | মৃত্য ৩২ টাকা। আদি 
্রা্ষমমাজ ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে 
জীক্ষিতীন্সনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। 

ভারত-তিলক বালগলাধর তিলক রাজনীতিক বলিয়! 





৮৪ 
স্বদেশে ও বিদেশে যেমন পরিচিত, প্রশ্গাচ় পাজি” 
ত্যের জম্য তেগনই বিহজ্জনসমাজে সমাদৃত। সরক্ষার 
রাজনীতিক কারণে তাহাকে যখন কাত্ারুন্জ করিয়া 
রাখিকাছিলেন, তখনও গাঁহার শরবিরতি ছিল না_সেই 
অবস্থায় তিনি আর্্যলাভিন্ন বআদিভূমি সম্বন্ধে অনেক 
গবেবণা করিয়াছিলেদ। অনেকে হয় ত প্ানেন না, 
গ্রথমবার যখন তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর! হয়, 
তখন বিলাতের কোবিদসমাজ তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য 
সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সে কার্ধো 
আচার্য ম্যারামূলার অগ্রণী ছিলেন। 

দিতীয়বার কারারদ্ধ হইঘা তিনি গীতার ব্যাথ্যা 
রচনা করেন। 

তিলক আর্ধাজাতির আদিতুমি সম্থন্ধে যেমন প্রদ্ব- 
তত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, তেমনই গীতায় উক্ত 
বর্ঘযোগের স্বরূপ দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন। 

"গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমানযোঃ শানবিস্তরৈঃ |” 

বাস্তবিক গীতা অনস্ত জ্ঞানের আকর। প্রাচীন 
ব্যাধ্যাকারনিগের মধোও ধর্মতেণে গীতার ভিন্ন ভিন্ন! 
ব্যাথা। দেখা যায়। প্রতীচ্য জানের আলোকেও গীতার । 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। যে সকল ভারতবাদী দে কার্ধে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, গঁচাদের যয বোগ্বাই হাই-। 
কোর্টের অঙ্জ অকালনির্বাপিত-জীবনদীপ কাশীনাথ | 
হ্ান্বক তেলাং মহাশয়ের নাম সর্দাধে উল্লেখযোগা। ; 
বেশে সাহিত্যান্রাট বক্ষিমচজ্ঞ পরিণত বসে গীতার? 
্যাখযা। কথিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। “প্রচারে তাহ। ] 


বারাবাহিকরপে প্রকাতি হইতেছিবা। বাঙ্গানীর ছূর্তাগা, | 


তিনি লে ব্যাথ্য। সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে 
নাই। 

ভারতের এই নবধুগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক 
তাহার প্রগাঢ় পাতডিত্য ও ভুযোদর্শন ইয়া গ্বীভার ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন। তাহার ব্যাথা অমূল্য বলিলেও অন্ভুন্তি 
হয় না। ভক্তির দিক হইতে গীতার ব্যাথ/ অনেক 
হইযাছে--এ ব্যাথা কাশ্ছের দিক হইতে। আজ যখন 
আমাদের দেশে কশ্মের তৃরধযনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তথন | 
[তিলকের মত কঙ্খী কি ভাবে গীতার ব্যাখ্য। করিয়াছেন, 
তাহা জানিয়া রাখা দেশবাণীর পক্ষে প্রয়োজন । 

তিলকের এই মহাগ্রস্থ বাঙ্গাল! ভাষায় অনুগত হওয়ায় 
বাঙ্গালা সাছিতোর সমৃদ্ধ বৃদ্ধি হইয়াছে । তিলকের মূল 
মাহাট পুস্তক হইতে শ্রীযুত জ্যোতিরিজনাথ ঠাকুর এই 
অনুবাদ কারস্াছেন। অস্থবাদ পাঠ করিলে অনুবাদকে 
মুল বলিয়া ভ্রম হয়। 

আজ বাঙ্গালা গীতা সম্বন্ধে এন্সপ পুত্তক কবর 
প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে যে এই 


পারেন 


তত্জুবোধিনী পত্রিকা 


২১ কয়, ওর্থ ভাগ, 


পুস্তকে আদর হইবে, সে বিষে জানাদের কিছুমাত্র 
সনোহ নাই। 
তিলফমহাশয়ের এই রচনা ভারতের অন্যান্য 
ভাষাভেও অনুদিত হইয়াছে । গীতা সাম্প্রণায়িক ভাব 
হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাহার 
ভিত্তি। সেইনন্য গীতাঁপাঠে সকল মতাবলত্বীই উপকৃত 
হইতে পারেন। সেইজন/ই ফুরোপে ও মার্কিণেও গীতা 
অনুদিত ও আদ হইয়াছে । এদেশে গীতা হিশ্বুর পরম 
আদরের। বীছারা ঘনোষোগ সহকারে গীতা পাঠ 
করিয়াছেন, তাহার1ও কর্দবীর বালগঙ্গাধয় তিলক 
1 মহাপযের এই কর্ণযোগ-শাস্্রের ব্যাখ্যায় অনেফ বৃতন 
বিষয় পাইবেন। 'িনিক বরধমতী'--১০৩১ ১লা মাঘ। 
ত্রাহ্মধর্শের প্রকৃতি । আদি ব্রাঙ্মদমাজের 

এবং তবখোধিনী পত্রিকানস সম্পাদক গ্রমুক ক্ষিতীজ্রাথ 


| কুন তত্ধপিধি বি-এ কর্তৃক বিরচিত এবং 'আলো ও 


ছায়া” প্রচ্তি গ্রস্রচঞ্রিতরী শ্রীমতী কামিনী রায় বিএ 
ব্তৃক পিখিত দুমিকাসগ্থলিত। মুগ্য এক টাকা মাত্র। 
এই পু্তকে ভগবানের আশ্বাসবাণী_্রাঙ্মধর্থের বাণী, 
বহ্গধর্থের অপাশ্প্রদায়িক তা, সত্য ধরব ও উপধর্্, ঈশ্বর 
ও মানব, ঈশ্বর মঙগলমন্ এবং ঈশ্বর অনতর্ধামী,-গ্রস্থতি 
ভগবত বিষয়ক বিস্তর আলোচনা নবিবিষ্ট হইয়াছে । 
শ্রস্কারের প্রগাঢ় আন্তরিকতা এই থস্থের পরে পত্রে 
ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্থকে স্থলবিশেষে আমাদের 
মতবিরোধ থাকিলেও এরূপ পুন্তক যে ভগবধি্বাসীর পক্ষে 
আলোচা তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কাগজ ছাপা এবং 
বাধাই উত্তম। ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রাধিস্বান,_আদি 
্রাঙ্মসমাজ ; ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোদর_যোড়াসাকো 
-কপিকাতা। ব্গবাসী--১৩১২ সাল, ১ই ফাল্তুন। 

চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বান্ধণ। সাহিত্যে ক্ষিতীক্্ু- 
বাবু স্থপরিচিত। অন্লদিন পর্বে তাহার পমার্ট ও 
| সাহিত্য” নামক উতর গর বাঙগলা সাহিত্যের গৌরবনৃদধি 
করিয়াছে। বর্তনান গ্রন্থে ক্ষিতীজুখাবু ত্র/খধর্পের দাশ 
নিক ভিত্তি ও তাহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্েতাঙ্গধর্তের উত্তৰ আকস্মিক 
ব্যাপার নহে £ ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচোর ভাবপংঘর্ষের 
স্বাভাবিক পরিণতি। ত্রান্ধন্্ সনাতন হিন্দপর্শেরই 
মৃলতন্বের উপর প্রচিষ্ঠিত। ক্ষিতীন্্রধারু সহজ ভাষায়, 
সরল ও গ্রারুপভাবে এই গস্থে ত্রান্মধন্ম্ের কথ! ব্বিত 
করিয়াছেন। ইহাতে ছুর্ববোধা দার্শনিক কৃটতর্ক নাই। 
বাহার! তর্মধর্থের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, অথচ 
তাহার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ধারণা পোঁধণ করেন, 
তাহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ 
করি। ব্া্ধন্থ যে বর্তমান বুগে আমাদের দেশে একটি 





আধা, ১৮৪৮ 


বিশেষ শক্তি সরার করিয়াছে, তাহ! আন্বীকার করিবার 
উপায় নাই ১ এই শক্তির মূ উৎস কোথা, তাহা 
জানিতে হইলে ক্ষিতীক্তরবাবুর গ্রদ্থ পাঠ করা প্রয়োজন। 
অনেক ব্রাঞ্গ লেখকের রচনার মধ্যে আমর সনাতন হি্দু 
ধর্থের প্রতি একটা কুমস্কারপূর্ণ অবগ্ঞার ভাব দেখিতে ] 
পাই) ক্ষিতীন্র বাবু হথাসম্তষ সাম্প্রদায়িক কুদংস্কারমুক্ত ] 
উদ্ধার মনোভাব লইয়াই গ্র্থধানি পিখিয়াছেন। ই 
তাহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নছে। প্রশিদ্ধ কথি ; 
মী কামিনী রার এই গ্রস্থের একটা স্তিন্তিত ভুমিক! 
শিখিষ্মাছেন । আমর! এই গ্রস্থের বছল প্রচার কামন! 
করি। আগতন হিসাবে গ্রঞ্থানির মুল্য অতি হলত। 
আসনদবাজার-৮ই শ্রাবণ, ১৩৩) সাল । 

পাশের প্রকৃতি” পঞ্চদশ কথায় ১৬৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত 
হইয়াছে। প্রতোকটী কথা এমন সরল সুন্দর ভাষায় 
লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় ইহা গরতিদিন পাঠ করি। ] 
শ্রখু ক্রিতীন্তরনাথ ঠাকুর মহাশয় লুপাচিত লেখক, 
তাহার ভাষা যে নুদ্দর ততসশ্বন্ধে মতভেদ নাই। তিনি 
এই গ্রন্থ যে সমপ্ কথা গিখিয়াছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে 
অনুভব না কন্পিতে পারলে কথনই এরূপ প্রাঞ্জল ভাবায় 
বিখিতে পারিতেন না! বলা আমাদের বিশ্বাস । গ্রচ্থবানা 
ধরখপ্থাণা, বিছ্ষী, “মালো ও হায়” প্রভৃতি এম্ঠরচিজ্ী | 
শ্রমতী কামিনী রা মহোদয়ার ভুমিকা আরও মনোজ্ঞ 
হইয়াছে। 

হিশ বৎসর পূর্বেও ব্রাঙ্মসমাজস্থ অনেক হোক 
তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি ও সরলতা থাকা 
সন্বেও কেবল ব্রাঙ্মমমান্সের অস্তভু্ত বলিয়া অহথা 
নিন্দিত হইয়াছেন । সাধু ধাহাদের সংকম, ঈশ্বর ভাচা- 
দের সঙায়। আজ সেই ব্রান্মদানের মত প্রাচীন 
সমাঙ্গে অবাধে চলিতেছে। সেই) সাহস করিয়া 
বলিতে পারি, ক্রিততীন্্র বাবুর এই গ্রন্থ প্রাচীন সমাজেও 
আদরণীয় হইবে । আমার মনে হয়, এই রকমের এক- 
খানা গরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের গাঠয হওয়া সঙ্গত ) সাম্প্রদায়ি- 
কতা! পোঁধে এই গ্রস্থধান! দুষিত হইলেও মূল ধন্মতব 
নুন্দররূপে পিখিত হইয়াছে । 

কলেজের ছেকেরা এই গ্রস্থ পাঠ করিলে অনেক 
শাস্তি পাইবেন । ধর্খলীবন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা 
না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছাত্রকে কুপথে পতিত 
হইতে দেখা যাক । এই লয়ল সহ গ্রন্থখান! পাঠ করিলে 
ধর্গের বীবরমগ্ত্র কি তাহা উত্তমরূপে বুঝ] যায় । ধর্ম বিষয়ে 
জ্ঞান থাকিলে সেই ভাবে না! চলিয়া থাকা বায় না। 

খ্থের দশম কথা, “মামেকং শরণ ব্রজ/) ৯১ পৃষ্ঠা 
হইতে খ*১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই কথা প্রতিদিন 
পাঠ করিলে লাংসারিক দুঃখ হতে শাস্তি পাওয়া যায়। 





্রস্থপরিচয় 


৮৫ 


আমর! আশা করি যুক্ত ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
এই জাঠীন় গ্রন্থ আরও লিখিয় মানবঙ্গাতির কল্যাণ 
করিবেন। অভিতা-_যাঘ-ফাভন-চৈতর ১৩৩১1 
প্রভাতী । (হিটষণ! গরন্থাবলী ২৫নং) রযুক্ত 
ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকুর গ্রণীত। মুলা দ* আনা। ৫৫নং 
অপার চিৎপুর রোড-ন্মাদি ত্রা্মণমাজ যন্ধ/লয়ে মুড্রিত। 
মগষি দেবেঙ্দ্নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, এবং তথ" 
বোধিনী পত্জিকার কুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্রন/থ 
ঠাকুৰ মহাশরের লেখনী অক্রান্ত। ইহার পথেত্র লেখনী 
হইতে যে নকল সং-সাহিত্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, 
তৎ্সমুধর অনেকের সুপরিচিত। আংলাচা গ্রন্থখানি 
তাহার রচিত পছিতৈষণাগরস্থাবলী”র অন্যতম গ্রহকার 
ভূমিকা লিখিকাছেন :-*ইহাঁ একখানি গদ্য-পদ্যের 
গীতিকাবা।* কেহ মনে করিবেন না বে ইহাতে পন্য- 
রচনা আছে ও শ্রচ্থখানি আগাগোড়। কবিতাঁময় গদো 
রডিত। ইহাতে বে গীতি আছে, তাহ। ভঙগবন্তক্রের 
নিশ্মণ আস্থা হটতে বন্ধত হইয়া উঠিক্াছে। সুতরাং 
খরন্থানি পনিত্র ভাবে ও পবিত্র চিন্তার ভরপৃল। পড়িতে 
পড়িতে মনেব অন্ধকার দুলীভূ্ হয়, হগয় নির্ঘাল হয়, এবং 
আত্মা সুপ্রসন্ন কয়। আদি-কাঁলিকার দিনে বাঙ্গল! 
সাহিত্যে এনসপ পবিত্র গ্রন্থ অতিশয় বিরল। বাঙগাণীর 
নিকটে এপপ গ্রচ্থের সমাদর হইলে বুঝিব, বাপ্গালী সত্য 
তাই উল্নত বন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। 
বাঙ্গালীর কি ধেরূপ শুভদিন আসিয়াছে? পুস্তকের ভাষা 
কিরূপ সরল ও সুন্মর, তাহার একটু নযুনা আমরা যযৃচ্ছা- 
ক্রমে একন্থান হইতে উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি £__. 
“স্বাধীন পুরুষের সন্তান তুমি! স্বাধীনতাই তোমার 
জন্মগত অধিকার ॥ রিপুগণ তোমাকে দিবানিশি তাহা. 


দের জালে ঘিক্লিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। সাবধান__ 


স্বাধীনতা! কিছুতেই হারাইও ন1। এক মুহূর্তের স্বাধীনত। 
অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করে। স্বানীনতার শিঙ্গ 
বাজাইয দাও-_স্বাধীনতার সহচর-__প্রেম, ভক্তি দর 
গ্রভ্ৃতি_-সকলে চলিয়া আন্থক। রিপুগণের সঙ্গে লাগা- 
ইয়া দাও মাসংগ্রাম। ইন্দরিয়'ঙ্থের উপর চড়িয। পড়__. 
মংষমের লাগামে তাহাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া যাও-_ 
এ সেনাপতি স্বাধীন পুরুষের নিকট হইতে আদেশ লইগ! 
এস, কি করিতে হইবে। ্বদয়কে ক্ষতবিক্ষত হইতে 
দিও না নিজের গুছে শক্ষগণকে প্রবেশ করিতে দিও 
ন।। শিদ্তিত পাকির! শক্রগণের উৎসাহ-বদ্ধন করিও 
না-জাগিয়। উঠ। বিবেক-বিচারের শাপিত তরবারি 
ধারণ কর__আর ভগবানের নামে জমধ্বনি করিয়া বিপক্ষ 


রিপুগপের মধো মৃত্যুর আগুন ছড়াইয়া দাও।” ইতাদি। 
এইঙ্ধপ হুম্বর দরণ ভাবা নিল তটিনীর উল্লাঘয় 


৮৬ 
 পোতের ন্যায় সর্ধঙ্জ নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। পুপ্ত- 
কের মুঝ্ণ বেরণ সুন্দর, বাধাইও তদ্্রপ। এই কুছ 
পবিত্র গ্রঞ্খানি পাঠ করিয়া আমর! আনন্দিত হইন্নাছি, 

পাঠকগণও আনলিত হইবেন সম্দেহ নাই। 
গ্াযণিকৃ-- গো ১৯০২1 





সংবাদ। 


ভবানীপুর ত্রাঙ্গসমাজের সাম্বৎসরিক 

উতসব-বিগত 9ই,৮ই ও ৯ই আষাঢ় ভিন দিন 
ধরিয়া তবানীপুর ব্রাক্মসমাজের চতৃঃসপ্তুতিতম সাদ্বংসরিক 
উৎসব যথারীতি সুপম্পঙ্ল হইব গিয়াছে। গত ই 
আধাঢ মঙ্গলবার সন্ধা 9৮ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
ভবসি্ধু দত শ্রীযুক্ত অনাথরুষণ শীগ মহাশয়ের সহযোগি- 
তার ছায়াচিত্র' যোগে ্রমন্মহর্ষিদেব সঙ্ধন্ধে একটা 
ন্দব ব্তৃত! দেন। কন্তুতাটা বরশনাভঙ্গিতে উপস্থিত 
শ্রোতৃবর্গের বড়ই হৃদয়থাহী হইয়াছিল। 

গত ৮ই আযাঢ় বুধবার সন্ধা ৭0০ ঘটিকা শ্রদ্ধেয় 
প্রযুক্ত বরদাকান্ত বন্থ বিএ, ৪ পণ্ডিত শ্রীঘুক সুরেশচন্্র 
সাংখা-বেদান্ততীর্থ বেদী গ্রহণ করেন। সাংখ্যতীর্২ 
মহাশয় শ্রীযুক্ত শিতিক মল্লিকের অস্থবোধক্রমে তাহার 
"পাপের উৎপত্তি ও তাহার প্রতীবার” বিষয়ে লিখিত 
নিবেদন পাঠ করেন | উহা আগামী শ্রাবণ-মংখ্যা 
পন্িফাতস প্রকাশিত হুইবে।, বরদ! বাবুর আরাধনা ও 
উপদেশ অতি হুন্দর হইয়াছিল । 

গত »ই আধাঢ় স্বহস্পতিবার স্ধ্/ ৭॥ ঘটিকার 
সময়ে জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রক্চেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ 
ঠাকুর বিএ, তত্ষনিধি ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তামপি চট্টো- 
পাধ্যায় বি-এল, বেণী গ্রহণ কবেন। চিন্তামণি বাবু 
একটা সগন্ভী় উদ্বোধন করিলে ক্ষিতীন্তর বাবু “ধশে 
সাশযামিকত। ও দুদ্ব-বিবাদ” বিষয়ে সময়োপযোগী 
একটি সথপ্দর উপদেশ পাঠ করেন। গত ঝলোর 
গনবেগন” ও অপ্যফীব এই 'উপদেশ, মুক্রিত হইক্সা পূর্বেই 
উপাদকমণ্ডলীর হস্তে বিতরণ কর! হয়। ক্ষিতীক্্বাবুর 
উপদেশটী এই আবাড়-মংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। 

কয়েকটা হিন্দু ও যুসলমান ভদ্র যুবক সম্মিলিতভাবে 


তন্ববৌধনী পত্রিকা 


২১ কর, রখ তাখ 


গত ৮ই ওই আযাড়ের সঙ্গীতের ভার গ্রেণ করেন। 
তাহাদের লমবেতকে গীত ব্দ্াগ্গীত গুলি আমাদের বড় 
'্ডাল লাগিরাছিল। গত ৭ই আষাঢ় ওবনিস্ধ বাবু রাজ! 
রামমোহন রায়ের “ভাব দেই একে" ইত্যাগি সঙ্গীতটা 
অতি উত্নাহের সহিত গাহিক্বাছিলেন। 


তত্ববোধিনী-পত্রিকা_পর্তপ্রকার সাশরদাি 
কত! পরিত্যাগ পূর্বক কারদলোবাক্যে তোর আরাধনাই 
তন্ববোধিনীর এই স্থদীর্ঘ জীবনের একমাত্র প্রত) ব্রত 
কঠিন হইলেও, ছুখের 1ব্য়, তাহার ভঙ্গাপরাধ কোনও 
দিন ইহাকে স্পর্শ করে লাই। ধাহার! ইছার নিয়মিত 
পাঠক, তাহারা ইহার অকপট সত্যসেবার পরিচয় প্রতি 
মাসেই পাইয়া থাকেন। বর্ধমান ঘুগে তক্ববোধিনীই 
বোধ হয় একমাত্র পৰ্রিকা, হে গ্রতাহুগতিকতার মোহে 
পড়িয়া বহিঃসৌন্দরধ্যকেই চরম বলিয়া মানিয়া লয় নাই? 
আকারে-প্রকারে যুগোচিত দীনতা। ইচার থাকিলেও 
প্রবন্ধগুলি যে সত্যই জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান তাহা! বিভিগ্ন 
সাময়িকে উহাদের অনেক গুলি নিরমিত উদ্ধৃত হওয়াতেই 
হাদরঙ্ম হয়| সম্প্রতি "্সানন্দবাজার-পত্রিকা' 'শিক্ষা-সমা- 
চার ও "তন্বকৌ মু প্রতৃতিতে ইচার কয়েকটা প্রবন্ধ 
উদ্ধৃত হইয়াছে। আদিত্রাক্ষদাজের “অসাশ্্রদায়িকতা” 
কেবল মৌধিক নহে_ইহা সতাসতাই এত উদার যে 
প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই ইহাকে “একান্ত আপনার" 
ভাবিয়া শ্রীতি ও প্রেমে অভিষিক্ত করেন। ছৃষসবসবক্ূপ 
হিন্দুমমাজের মুখপত্র বরিশালের “কাশীপুর্রনিবাসীর গত 
৯৫ই আঘাড়ের মন্তবাটা আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :- 

“কলিকাতা! আদি ত্রাঙ্মসমা্জের শববোধিনী পত্রি- 
কাব লিথায় আমাদের হিন্দু সমাজের উপকার হইবে 
বলির! আশা হইতেছে । সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ্রনাথ 
ঠরকুর আমাদের ব্রাঙ্গণদমাজের ইতিহাস গ্রকাশ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । “বঙ্গে পঞ্চ ব্রাঙ্দণ কম্যবার আসেন” 
শীর্ষক প্রাবন্ধটী সম্পূর্ণ আমাদের মতানরূপ ন! হইলেও 
ত্াহ্মণের গৌরবধদ্ধক প্রবন্ধ আদি ত্রাহ্মমা্জ যুদ্রিত 
করিয়া আমাদিগকে কুতজ্ঞতাপাশে নিবন্ধ করিয়াছেন। 
ক্ষিতীকবাবু বরাঙ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়' ব্রাহ্মণের কর. 
শীয় কাধ্য করিতেছেন, ইহা আমর! বলিতে বাধা”। 

স্থানান্তরে আদিকরান্ধমমা্ন হুইতে প্রকাশিত পুস্ত- 
কাবলী সন্বদ্ধে যে গ্রহ্পরিচয় প্রকাশ করিলাম, উহা 





হইতেও আমাদের কথার সতাতা প্রমাণিত হইবে ॥ 


বিদ্ঞাপন। 


পরলোকগত মহাত্ম। জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের, রীচি_-যোরাবাঁদী পাহা- 
ডের শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত ্রন্মমন্দিরে ভঙগনসাধনের নিশিত্ত সানার্থী ব্যক্তিগণের জন্য 
কতিপয় “সিট” গঠিত করা হইয়াছে। বাঁহারা সাংনার্থাক্ূপে আদিতে ইচ্ছা করেন, 
ভাহার। প্রযুক্ত কেদারনাথ দান গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে সমস্ত সংবাদ 


জানিতে পারিবেন। 








৯৯৬ সংখ্যা 


শ্রাবণ, ব্রহ্ম, ৯৭। 





১৮৪৮ শক 


'তজ্সরোধিনীপ্রতরিকা 


শক বা একমিফমখ আআনী্ান্তৎ কিকনাপী শরদিগং নধিনগং। ভদেক সিত্তাং আানমনন্তং শিবং সবতত্করিরবর়বমে কনে বাদি তীয়দ 
মরববা।পি সর্বনিধন্, সা শর্ত দর্ববিৎ লবিপজিনদৃগ্ন- পর্ব ্তিমমিতি | একসা ভস্যেষোপালনয়! 
পারস্িকমৈহিকক শুভন্তবতি। তক্গিন্‌ প্রীতিশকল প্রিরকা্যসা ধন তদ্পাসনঃময"। 


সম্পাদক-সটক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর 


কলিগতাবয ৫*২। সম্বং ১৯৮৩। খুঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। লাল ১৩৩৩। 








বন্ধু আমার ! 
( খ্রক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুর ) 
৯) সন্ধান খে । 

বন্ধুহে! তুমি আমায় ডাক দিয়াছ। তোমার 
দেই ডাক শুনিয়। আমি আজ তোমার সঙ্ধানে 
বাহির হইয়াছি। কিন্ত তোমার এ কি লুকোচুরি_- 
ভূমি অনবরত ডাক দিতেছ, আর সেই ডাকের 
এতিধবনিতে ভূধর সাগর বন উপবন গগন ভুবন 
সমস্তই ভরিয়া উঠিতেছে ; তাই আমি প্রতিনিয়তই 
তোমার ডাক শুনিতে পাইলেও তুমি যে ঠিক 
কোথায় আছ, তাহা ধরিতে পারিতেছি না! তুমি 
ডাকিত্ছে, আর আমি তোমাকে খুলিয়া পাইতেছি 
না-এক এক সময় ইহার জন্য আমার প্রাণ এতই 
আকুল-ব্যাকুল হইয়া! উঠে যে, আমি আর স্থির 
থাকিতে পারি না; এক মুহুর্তও আমার বাঁচিয়া 
থাকিতে ইচ্ছা! হয়না । আরম যেস্থখের জন্য 
তোমাকে পাইতে চাই, তাহা মনে করিও না। 
আদল কথা এই যে, তোমাকে ছাড়িয়। এক মূহর্তও 
আমি থাকিতে পারি না। আমি জানিয়াছি, তুমি 
আমার কি রকম বন্ধু_-তাহা জানিয়! আমি তোমা 
হইতে দুরে কি প্রকারে সরিয়া থাকিব? তুমি 
যদি আজ আমাকে দেখা না দাও--দিও না; 
আমি তোমার জন] সুদীর্ঘ দিবদয়াত্রি, স্দীর্ঘ খাতু 
মম্বতুসর প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া! থাকিব, কিন্তু তবু 





আমি কাপর কাহারও আশ্রগ্ন গ্রহণ কারিতে ধাবিত 
হইব না। আমাকে ছুঃখ দিয়া যদি তোমার সখ 
হু হৌক, কিন্ত বন্ধু! দেখো, আমাকে মরিতে 
দিওনা। বন্ধু! আবার তুমি ডাক দিতেছ। 
তোমার ডাক শুনিযা তো আমি পাগল হইয়া 
গিষাছি। বাহিরে সমস্ত বন উপবন তো] তক্ন তন 
করিয়া খুঁজিলাম- কোথাও তো তোমায় দেখিতে 
পাইলাম না, অথচ প্রতি মুহুর্তেই তোমার ভাক 
শুনিতেছি। দীড়াও--এবার তোমাকে ধরিবার 
বাবস্থা! করিতেছি। আমি এত সন্ধানে তোমার 
সন্ধান করিলাম, কিন্তু আন্তঃপুরে গিা। তোমার 
সন্ধান করিবার কথা একবারও মনে পড়িল না 
আশ্চর্য! এবার একবার আন্তঃপুরে গিয়া সন্ধান 
করিয়া দেখি__দেখি, তোমার সন্ধান পাওয়া যায 
কিনা। 
১০) অঙথরে। 

বন্ধু! তুমি যে অন্তঃপুরে আসগিষা খেল! 
করিতে থাকিবে, আর সেখান হইতে আমাকে 
ক্রমাগত ডাক দিবে, ভাহা কি প্রকারে বুস্সিব £ 
আমি তোমাকে বাহিরে বাহিরে খুঁজিয়াই হয়রাণ 
হুইতেছিলাম। ভালই হইয়াছে যে, আমি তোমাকে 
অন্তঃপুরে দেখ। পাইয্াছি। দাড়াও বন্ধু! আমার 
প্রাণের পৃঙ্জা একটু তোমার চরণে নিবেদন করি। 
তোমাকে আজ আমার জ্ঞানের প্রদীপ আ্বালাইয 
আরতি করি। দেখ বন্ধু! তুমি অন্তুঃপুরে আসিবে 


৮৮ 


তশ্তুবোধিনী পত্রিকা ' 


২১ কম, ৪র্ঘ ভাগ 





জানিয়া সেখান হইতে যত মলিনতার জাগাছ! 
ছিল, সমস্তই তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেখানে | 
শুভ ভাব ও শুত করের চারাগাছ বসিয়াছে। | 
আজ দেখ, সেই সমস্ত গাছে কেমন বিশুত্র সুম্দর 
ও সুগন্ধ ফুল ফুটিয়াছে। এই সমস্ত ফুল তোমার 
হাতে তুলিয়া দিতে আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে; 
এই সমস্ত ফুল দিয়াই তোমার চরণপৃজা করিতে ] 
আমার প্রাণ আকুল হইতেছে । মনে পড়ে_- 
তোমারই স্ুবৃত বাগান হইতে তোমারই এই সমস্ত 
চারাগ্নাছ আমার অন্তঃপুরের বাগানে বসাইবার 
জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলে ? কেবল পাঠাইয়া তুমি 
ক্ষান্ত হও নাই_-আমার অক্রানতই তুমি আবার 
সেগুলি সবত্বে বসাইয়। দিলে__কাহাকেও তাহাতে । 
হস্তক্ষেপ করিতে দাও নাই। আজ যখন তুমি 
আমার সেই তস্তঃপুরে আসিযাচ, তোমাকে যখন 
এত নিকটে পাইয়াছি। তখন গঙ্গাজলে গঙ্গ পূজা না 
করিয়া, তোমারই দেওয়া গাঞ্জের ফুলে তোমা- 
রই পুজা না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইব 
না। তোমাকে আজ আমার অস্তঃপুরের সর্বত্র 
ঘুরাইয়া আনিব, দেখিবে__সেখানে কত রকমেরই 
ফুল ফুটিয়াছে--তুমি তাহার স্থগন্ধে আনন্দিত 
হইয়া উঠিবে। তোমাকে আজ আমার অস্তঃপুরে 
গাইয়া আমার কি যে আনন্দ হইতেছে, তাহা শত 
মুখেও ব্যক্ত করিতে পারি না। আজ জামার 
কাছে এই আকাশ মধুময়, এই চন্দ্রতারকা। মধুময়, ; 
আমার অন্তর বাহির সমন্তই মধুময়। । 
230 হি |] 

বন্ধু! বনু! তোমার শদর্শনে যে এত জ্বালা, ; 

তা আগে জানিভাম না। দিনরাত যে কোথা 
হইতে আসে, আর কোথাহ চলিয়া যায, তাহ! 
চক্ষে যেন দেখিতেই পাই না। সমস্য দিন, সার! 
বাত্রি প্রাণের ভিতর কি যেন এক আগুন আলিতে 
থাকে। চারিদিকেই যেন অন্ধকার দেখি । চত্্র 
সুমা কিছুই তো আর চক্ষে দেখিতে পাই না 
অন্ধাকার_অন্ধকীর ! দেখ|। দ।ও বন্ধু_দেখা 
দাও । তুমি যাহার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়াছ, দেই বন্ধু 
যদি মৃত্ামুখে পড়ে, তাহাই কি তোমার ভাল | 
লাগিবে ? বন্ধু! প্রাণ বাহির হইবায় পূর্বে 
একটাবার দেখা দাও। তুমি কি. প্রীতিদষ্টিতে 





ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখা দিয়াছিলে, সে 
দৃগ্ঠি যে আমার নয়নের প্রতি অপুপরমাণুতে বাধা 
আছে। সে দৃষ্টি যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না। 
নে দৃষ্টি ভুলিবার পূর্বের যেন আমার শতবার মৃত্য 
হয়। নালা_আামি আর কথ! ক হতে পারি- 
তেছি না। প্রাণের ভিতর কি এক শ্সাগুন থাকিয়া 
থাকিয়া ঝলসিয়! উঠিতেছে। সেই আগুন আমাকে 
ভিলে তিলে দদ্ধ করিতেছে, তাহা আমি বেশ 


| বুঝিতেছি জানিতেছি ; অথচ সেই আগু;ন দগ্ধ 


হওয়াই বড় মিষউ লাগিতেছে__সেই আগুনকে 
প্রাণের ভিত্তর আকড়াইয়া ধরিতেই যেন বড় ভাল 
লাখে, তাহাতেই যেন জীবন পাই। লোকে বুঝি 
ইহাকেই বিরহের আগুন বলে। এই আগুন 


| এত ভাল লাগে বলিযাই ইহার বিষযে অভ্র” 


বারিসিন্ত এত স্থমিউ কবিতা প্রাণের উৎস 
হইতে বাহির হয়। এই বিরহের আগুনে, 
বন্ধু তুমি আসিয! দেখ, আমার সেই পূর্বের ছাসি, 
প্রাণের সেই তরল আমোদ আহলাদ সমস্ই ভম্মী- 
ভূত হয়া শিয়াছে ; কিন্ত এই বিরহে প্রাণটা যে 
সমস্তক্ষণ তোমাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে,_-তাহাতেই 
কি এক গভীর আনন্দ সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছাদিত 
করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আশাতেই আমি 
এত দিন এত রাত তোমার অদর্শনের ্থৃতীত্র স্বালা 
সহা করিয়া আসিয়াছি। বন্ধু গো! আর আমাকে 
নিরাশ করিও না, আমার হৃদয়মন ভাঙ্গিয়া দিও 
না-_একবার-_বদ্ধু আমার--একবার আসিয়া! দেখ! 
দাও-_আমার সমুদয় দেহমন তোমার মুখের 
অরুণজ্যোতিতে উদ্চাসিত হইযা। উঠুক। 
সি জেমযাহে। 

ব্ধুহে! আনিত্রোমাঞ্চ 'ভালবাদার জালে 
পডিয়াছি, তাহা তো তুমি দেখিতে পাইতে 
কিন্তু তুমিও যে জালে পড়া হইতে বাদ পড়িয়াছ, 
তাহা তো আমার মনে হয় না। আমার বেশ মনে 
হইতেছে, তুমিও আমার ভালবাসার জালে পড়িয়া 
গিয়া । তোমার বিরহে আমার তো বুক চক্ষের 
জলে ভামিয়া যায় ॥ আমারও বিরহে কি তোমার 
হৃদয় অশ্রজলে ভাগিয়! যায় না? তাহা যদি না 
হইবে, তবে আম। হইতে দুরে সরিয়া গিয়া আবার 
আমার কাছে ফিরিয়! আস কেন? থাকিতে পার 


শরাংণ, ১৮৪৮ 


পাপ ও তাহার প্রতীকার 


৮৯ 





না বলিয়াই তো আস ? মামার হাদয তে! তোমাকে 
দিয়া বসিধাছি _তোমার সমস্ত ছৃদয়পানি আমি 


পাই নাকেন? তোমার এতটুকু ভালবাস! যদি; 


পাই,অস্তত তোমার ভালবাসাব এতটুকু যাহাতে না 
হারাই, তাই তো আমি তোমার প্রেমে জাপনাকে 
ভাসাইয় দিয়াছি। আমার তুমিই সব__তোমা- 
কেই আমি অকূলের কুল ঝলিধ! চিনিয়াছি । আমি 
তাই নির্ভযে ভালিয়৷ পড়িয়াছি-_তোমার সঙ্গে 
মিলিব বলিযা সকল সংসার ছাড়িঘ! দিযাছ্ি_. 
পরীক্ষা করিতেছি থে, তুমি আমার নিকট সমস্ত 
ক্ষণ ধরা দাওকি না। কিন্তু যাই বল বদ্ধু-_ 
তোমাকে ভালবাসিলে যে এত জ্বালা, এত দুঃখ, 
তাহ! আমি আগে জানিভাম না । সমস্তক্ষণই তো 
ভয়েই সারা হই, কখন্‌ কি কাজ করি, যাহা 
তোমার অপ্রিয় হইতে পারে । যাই হৌক, বন্ধু! 
যদি দৈবাৎ তোমার কোন আশ্রয় কাজ করিযা 
ফেলি, তাহা তুমি ক্ষম! করিও--আমাদের বন্ধুতা 
যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। আমি স্ুখসম্পন কিছুই 
চাহি না, বদি তোমাকে নিত্াসঙ্গী চাই। আমার 
গর্বগুমর সমস্তই গিয়াছে_- এখন তুমি আমাকে 
তোমার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর-_ভাহাতেই কৃতার্থ 
হইব। 
১০। শাস্থিতিক্ষ[। 

বন্ধু গো! আর তো পারি না। প্রাণের 
ভিতর অশান্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। 
যতই চাই অশাস্তিকে দমনে রাখিতে, অশান্তি 
যেন ততই ফুটিয়া উঠিতে চায়। কেন1__ 
জানি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র কর্ণধার, 
তবু কেন অশান্তি সঙ্গোরে আক্রমণ করে ? এই 
অশান্তি ভালায় কতই ছুটিযা ছুটিযা বেড়াই__ 
এ কাজে দে কাজে কত কাজেই না হাত দিই-- 
তবু তো প্রাণ হইতে অশাস্তিকে তাড়াইতে পারি 
না? কেন বন্ধু-কেন? তোমার পার্শে যখন 
বদিবার ছুদণ্ড অবপর পাই, তখনই যাহ একটু 
শান্তি পাই; তোমা হইতে একটুখানি সরিয়া 
গেলেই শতবিধ কাজের কথ। আসিয়া! পড়ে। আমি 
তমার চোখে চোখ রাখিয়। কাজ করি বটে, 
কিন্তু প্রাণের ভিতর সমন্তক্ষণই ধুকফুকানি হইতে 
থাকে--সর্ববদাই একটা ভাবনা হইতে থাকে যে, 


আমি ঠিক তোমার আদেশমত, অভি প্রায়মত কাজ. 
গুলি সমাধা করিতেছি কি না। খুকফুকানির গার 
একটা কারণ মনে হয় যে, আমার যাহ কিছু সাব- 
শাক হয়, তাহ! তোমার কাছে চাই _কিন্তু তাহার 
পরে মনে হয়, পাইব, কি, পাইব না? বন্ধু! 
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু বলিযাই আমার যাহা 
আবশ্যক, তাহা তোমার কাছেই ভিক্ষা কবি। 
আমি ঠিক করিয়াছি_ামি সংসারে কাহারও 
নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিব না। তোমার 
নিকট ভিক্ষা করিবার আর একটী কারণ এই যে, 
ভিক্ষা করিতে গেলেই তো আগে হোমার কাছে 
দাড়াইতে হইবে। তোমার কাছে ধঁড়াইলে, 
বন্ধু! তুমি ষে প্রকার আদর কর, আমার উপর 
1 তোমার যে প্রকার স্সেহদৃষ্টি নিক্ষেপ জর, তাহাতে 
। মনে হয়, আমি বুক চিরিয়া আমার সমুদয় প্রাণ- 
খানি তোমার হাতে তুলিয় দিই। কি মধুর হাসি 
যে তুমি হান, এ সংসারে একমাত্র জননীর হাসি 
ব্ভীত আর কোথাও তাহার তুলনা পাই না। 
তখন আমার সমুদয় প্রেম সমুদয় ভালবাসা 
| আমি মনে মনে তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া 
| তবে স্থখ পাই আরাম পাই। বন্ধু! বন্ধু! 
| আমি আর আমার হাদয়কে উপড়াইতে পারিতেছি 
না-_ভুমি ভোমার হাতে তাহা উপড়াইয়। লও-_. 
তোমার দেওয়! ব্যথায় আমি জীবনলাভ করি। 
হৃদয়টাকে লইবার সঙ্গে লঙ্গে তোমার ন্নেহপ্রেমের 
: উপর যদি আমার প্রাণের এককোণে এটুকু সংশর 
থাকে, তবে সে সংশয়টুকুও উৎপাটিত করিয়! 
[ ফেল। আমার মনপ্রাণ একটুখানি শাস্তিলাভ 
করুক; আমি ধুকফুকানির হস্ত হইতে রঙ্গ পাই । 


পাপ ও তাহার প্রতীকার। 
প্রিশিতিকঠ মন্লিক) 
মানুষের জীবন একটা মহা সংগ্রাম-স্থল | 
মানুষ দ্িভাবাপন্ন॥ তাহাতে পণ্ড-ভাব এবং দেব- 
তাব, ছুই ভাবই আছে । কৈশোরে পদার্পন করি- 
বার সময়, মানুষ এই ছুই ভাবের সন্ধিস্থলে আসিযা 


2 তানীগুর বা্গলমাজের চতপ্ততিতম জন্মোহসব উপলক্ষে 
গন্ত ৮ই আহা বুধবার, সান্যোপাসমায় পঠিভ। 





৯১০ 


তন্ববোধনী পত্রিকা 


২১ কল্প, ধর্থ তাগ 





উপান্থিত হয়।' তখন হইতেই তাহার অন্তরে এই ! থাকিত না। দুঃখ-দারিছ্ের সহিত সংশ্রাম না 


ছুই তাবে প্রতি-নিয়ত সংগ্রাম আরম্ত হয়। পশু- 
ভাব, মানুষকে এক দিকে লইয়! যাইতে চাহে 
এবং দেব-ভাব ঠিক তাহার বিপরীত দিকে তাহাকে 
আতর্ষণ ক'রে। “তয়চ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতন্তৌ 
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আছনা- 
নস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাৎ ঘ উ প্রেয়োবৃণীতে ॥” 
পশুভাব যে পথে যাইতে বলে তাহ! প্রেয়--তাহা 
আপাত-মনোরম | কারণ ঈন্দিযন্থখ-_ বিষয়স্থখ 
তাহার লক্ষা। দেবভাব যে দিকে আকর্ষণ করে, 
তাহাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়। যেহেতু তাহা 
মানুষকে সত্যের পথে স্বর্গের পথে__অস্বতের 
পথে লইয়া যায়। প্রেয় ক্ষণভঙ্গুর কষয়িষুঃ হথ 
মানুষের সম্মুখে ধরে। শ্রেয় অক্ষয় শাস্তি | 
্র্ষের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ, প্রেমা- ; 
নন্দ, ব্রঙ্ষানন্দর আনিয়া দিতে চাহে। একটা | 
ছৃষ্টান্ত_কথন হযত একট| মিখা! কা বললে, 
একটু প্রব্ন! করিলে একটা। বিষয় লাভ হয়,অথবা 
কোন বিষয় রক্ষা পায়। এই সময অসুর ভাব 
মিথা। কহিতে বা প্রবঞ্চন! করিতে প্রবৃত্তি দিতে 
থাকে ; এবং অপর দিক্‌ হইতে দেবভাব তাহাকে 
প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামে ; 
বিবেক মানুষের সহায় হয়। কিন্তু তথাপি, অনেক ; 
সময়ে অন্থুর জয়লাত করে এবং মানুষ নিষিদ্ধ: 
পাপ কার্য করিয়া ফেলে। এই প্রকারে মানবা- [ 
ত্বায় পাপের উৎপন্তি হয়। পাপর্রস্ত হইঘা! মানুঘ 
পৃথিবীতে জগ্মগ্রাণ করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, 
গুজ্ড টেষ্টামেণ্টের এ উক্তি, একটা সুন্মর আখ্যা- 
যিফা (27১15) মাত্র। বালক বাণিকারা 
পাপশূনা, নিশ্ীল এবং সরল-স্বভাব। মহামুনি 
যিশু বলিয়াছেন, “3০৮ 0139 17006 ০10110067) 
০ ০০৪০৩ ০০ 20৪ 800. 0৮৮0 80900, 0০6 
িত ৪9৩) 18 08০10072৭01 3০০.৮ 
(পচ হত 14) ছোট ছোট বালক-বালিকা- 
'দিগকে আমার নিকট আদিতে দাও, নিষেধ কবিও 
না; কারণ স্বর্গরাজ্য উহাদেরই মতন। , ওল্ড, 
টেস্টামেন্টের এ উদ্ডি স্বয়ং ঈশাই খণ্ডন করিয়া" 
ছেন। মানুষের জীবনে, সংগ্রাম না থাকিলে, 





তাহাতে এবং অপরাপর জীবে কোন প্রতেদ 


থাকিলে, সখ-্চ্ছন্দতার আস্বাদন এত মিষ্ট 
লাগিত না। সংগ্রামের দ্বার! অসতাকে পরাভূভ 
করিতে না হইলে, সত্যের এবসপ্রকার মর্যাদা 
থাকিত না। পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়- 
লাত করিতে না হইলে, ধণ্মজীবনের এতাধিক 
গৌরব থাকিত না। সংগ্রামশতই মানুষের 
জীবনে পতন ও উদ্খান লক্ষিত হয়; মানুষ পড়ে 
এবং উঠে। কিন্তু যে ক্রমাগত পড়ে, তাহার 
উঠিবার শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে । তখন 
সে লঘু হইতে গুরুতর পাপপজ্ঞে ভূবিয়া মরে। 
সে চুরি, ডাকাতি, অবল! নারীর উপর পাশব 
অত্যাচার এবং নরহত্যা পর্যাস্ত করিতে কুষ্টিত হয় 
না। তাহাকে নরপশ্ড বলে--আকারে মানুষ, 
কিন্তু আচরণে হিংস্র পশু অপেক্ষাও জঘন্য। 
ঘিনি প্রথম প্রথম পড়িয়া আর পড়েন না- ক্রমশঃ 
উদ্ধে” উন্নতির এক সোপান হইন্চে উচ্চতর 
সোপানে উঠিয়া যান, প্রলোভনে বিকলচিত হন 
না, তিনিই মানুষ-দেবতা-_নর হরি-_ব্রক্ষোর তাগা- 
বান প্রিয পুপ্র বা কন্যা। বিনা সাধনে, মানুষ 
এই উত্নত স্থানে উপনীত হইতে পারে ন|। সঙ্গীত, 
বাদ্য ও চিত্রবিদযা শিক্ষা! করা, জঞানোপার্জজন ও 
ধনোপার্জন করা, কত পরিশ্রম ও সাধনাসাপেক্ষ । 
আর পাপ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, ত্রক্মের দিকে 
অগ্রসর হইয়া, তাহাকে ধরা, বিনা সাধনে সম্ভব 
হুইতে পারে ?_-কখনই ন1। 
বক্ষ 

মানুষের স্বতাব এই যে, চিরছিন এক প্রকার 
অবস্থা! তাহার ভাল লাগে না। এক প্রকার 
আহার পরিচ্ছদ, এক স্থানে বাস এবং একই 


জলবাু, তাহার তৃপ্তিকর হয় না। ত্রহ্গের স্পট 


বিচিত্র । মানুষ বিচিত্রতা ও পরিবর্তনের জন্য 
লালায়িত। সাধন সম্বন্ধেও ঠিক এন্ূপ; ব্রহ্মা 
পুজা একটা সাধন। প্রায় প্রতি হিন্দু গৃহস্থের 
বাটাতে দেবতা আছেন) তাহার নিত্য পৃজা হইয়া 
থাকে । কিন্তু তাহা পুরাতন হইয়! পড়ে । স্তরাং 
তাহাঙে মন তৃপ্থি মানে না। পরিবারগ্থ সকলে, 
তাহাতে যোগ দেন না। সেইজন্য নৈমিত্তিক 
পুজার ব্যবস্থ! হইয়াছে । তাহা কেবল সেই পারি" 


শ্রাবণ, ১৮৫৮ 


বারের নহে, সমস্য গ্রামের ও নিকটবর্তী লোকা- 
লযের আনন্দভূমি হয়। নৈমিত্তিক পূজার ইহা 
এক প্রধান উদ্দেশ্য । বৈদিক খহিগণ নিত্যপৃজা 
ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যাগ-যজ্ঞ করিতেন। ব্রক্ষাধাদীও 
প্রতিদিন অন্ততঃ ছুই সন্ধা তমপূ্গা করিয়া 
থাকেন; তস্তিক্ সাধকমগ্ডলীর সঙ্গে সাপ্তাহিক পুজা! 
করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত ন। হইয়া, আবার 
ব্রক্মোৎসবের আয়োজন কুরেন। এ সকল ব্রহ্ম 
সব, এক-একটী ত্রহ্ষ যদ্.। ইহা আধ্যাত্মিক 
ব্যাপার। ত্রচ্ম অশরীরী, জ্ঞান-ম্বরূপ, চৈতচ্যাময় 
পরমাত্মা। মানবাত্মাও নিরবয়ব। তাহার রিপুগণ-__ 
পাপ-তাপ, মোহ-মায়া, এবং দয়া, প্রেম, ভক্তি ও 
কৃভজ্ঞত1-_সকলই নিরাকার। স্থৃতরাং ব্রহ্ম 
আধ্যাত্মিক ভিন্ন হইতেই পারে না। ইহাতে 
জড়ভাব কোনও প্রকারে আসিতে পারে না। 
স্বয়ং ব্রক্ষাই এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর | এ যছের, বত" 
কাষ্ঠ আহরণ করিতে হয় না। যজ্জকুণ্ড খনন 
করিতে হয় না। হঙ্জাগি প্রজ্ছলিত করিতে হয় 
না। স্বত, দধি, ক্ষীর, নবনীত প্রত্ৃতি উপাদেয় 
খাদ্যসামগ্রী আহুতি দিবার এবং হোতার আব" 
শ্যক হয়না। প্রত্যেক সাধকই হোত1। অতএব 
ইহা আধ্যাত্মিক প্রিয়াপূর্ণ। সরল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ 
জ্ঞান, অকৃত্রিম প্রেম, তত্তি, কৃতভ্ঞতা এবং কাতর 
প্রার্থনা এবজ্রের উপকরণ। পাপমুক্ত এবং 
শুদ্ধচিত্ত হইবার জনা, সেই “শুদ্ধসপাপবিদ্ধং” 
পরত্রন্ষের চরপ'তলে উপনীত হওয়া এই যজ্ঞের 
উদ্দেশ্য। মোহ-জনিত পাপের প্রতীকার লাভের 
অভিপ্রায় ইহা একটা প্রধান মাধন। 
পাপের পতীকার। 

্র্ষ-যগর একটা সাধন-ক্েত্র । শুধু. আরাধনা 
প্রার্থনা এবং দ্গীতে ইহা উদ্যাপন করিলে, ইহার 
মহৎ উদ্দেশ্য সিন্ধ হইবে না। পাঁপই মানবাস্মার 
সর্বনাশ করে। আমর! কেন পরমাত্মাকে জ্ঞান- 
নেত্রে প্েখিতে পাই ন1? কেন ভাহাকে আপনার 
আন্তর.বাহিরে উপলদ্ধি করিতে পারি না? স্বচ্ছ 
সরোবর-বক্ষ পঙ্ষিল অথবা চঞ্চল হইলে, তাহাতে 
কোনও পদার্থের শ্রতিবিদ্থ দেখা বায় না-বালুং 
কাশি স্থানান্তরিত না করিলে, অস্তঃসলিলা ফন্ধু- 
নদীর নির্দল জল পাওয়া যায় না--পাপ-কলুধিত 

২ 


 পাঁপ ও তাহার প্রতীকার, 











৯১ 


মানবাস্মা। দেদীপ্যমান পরব্দ্ধকে দেখিতে সক্ষম 
হয় না-_তাহার সত-নুদ্দর-মঙ্গল মুখচ্ছুবি তাহাতে 
আতিফলিত হয় না। পাপই অন্তরায়-_-পাপই 
পরমাত্মাকে আড়াল করিয়া ড়ায়। ব্রচ্ধযহ্রকে 
আমাদের পাপমোচনের উপায় কর! চাই। ব্রচ্গ 
জ্যোতিত্মান্‌ মহাপুরুষ । প্রজ্ছলিত হুতাশনের 
ন্যায় তিনি আমাদের অস্তরাত্মায় ও শরীরের 
শিরায় শিরায় বর্তমান। সেই হুাশনের শুল্র 
জ্যোভিঃ আমাদের অন্তর-বাহির আলোকময় 
করিয়া রহিয়ছে। অগ্নি সমস্ত মলা ভপ্মীতৃত 
করিয়া সকল ত্রব্কে পরিশ্ুপ্ম করে। খাদ- 
মিশিত স্বর্ণ রৌপা, হ্নিপুণ স্ব্ণকার কর্তৃক 
অগিষোগে বিশুদ্ধ হয়। লোলজিহব সর্ব 
রঙ্মাি আমাদের অপবিত্রতা ও পাপরাশি দগ্ধ 
বিদ্ধ করিয়া আত্মাকে বিমল করিবে। মচ্জ- 
ক্ষেত্রে আমাদের পাপ, তাপ, মলিনত! ও দুর্ববলতা 
সেই বরহ্মহতাশনে আহুতি দিতে হইবে। 


আহতি-কি কি আঁছতি দিতে হইবে ? 


ন্বার্থপরতা মানুষের বিষম শত্রু । *্বার্থ-সাধন 
জন্য মানুষ না পারে এমন কর্মমই নাই। মিথা! 
কথা, প্রবঞ্চনা ও পরভ্রোহিতার মূলে স্বার্থপরতা । 
স্বার্থ সাধন-কল্লে মানুষ এ সকলই করিতে প্রস্থত। 
আপন প্রয়োজনে প্রতিবেশীর নিকট হইতে 
ব্যবহারোপযোগী ভ্রব্য-সামগ্রী আমরা লই এবং 
কাধ্য সমাপনাস্তে, পুনঃ পুনঃ না চাহিলে, তাহা 
ফিরাইয়া৷ দেই না। যাহারা আমার নিকট অর্থ 
পাইবে, ডাকিয়া তাহাদের ন্যাধ্য প্রাপ্য পরিশোধ 
কর! দুরের কথা, বার বার তাগাদা না করিঝৌ 
দেই না। জনসমাজে কত প্রকার অভাব, রোগ ও 
যন্তরণ। ॥ অথচ আপনাকে লইয়া আমরা এত ব্যস্ত, 
সে দিকে দৃত্ধিপাত করি না। সর্বরাঞ্রে এই 
স্বার্থপরতাকে “ক্রক্ষাগ্নয়ে স্বাহা” বলিয়া আহুতি 
দিতে হইবে। 

রিপুগণ মধো কাম ও ক্রোধ বড়ই ভয়ানক। 
আমর! রমণীর মুখস্ত ত্রঙ্মেরই সৌনা্য; উপলব্ধ 
করিয়া। সর্বদা পবিত্র দৃষ্টিতে তাহা অবলোকন 
করিতে সঙ্গম হই না; ক্রোধের হস্ত হইতে নিদ্রুতি 
পাই না। ক্ষমা ও ধৈর্য্য এখনও অভ্যাস হয় 





২১ কল, ৪র্ঘ কাগ 
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নাই। ক্রক্গাগ্িতে এই কাম ও ক্রোধকে আহুতি | অনুতাপ চাই। অনুতাপ এই সাধমের একটা 
দিতে হইবে? প্রধান জঙ্গ। পাপের প্রায়ন্চিন্ত অনুতাপ ভিন্ন 


পরনিন্দা ও পরগ্লানিতে, মানুষ সাতিশয় 
আনন্দ লাভ করে। আমা অপেক্ষা কেছ গুণে 
বাজ্ঞানএম্মে বড়, ইহ! সহজে বিশ্বাস করিতে চাহি 
না। অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, ক্ষুত্র মানুষ যে একেবারে 
দোবশুন্য হইতে পারে না, ইহা ভুলিয়। গিয়া 
গু না দেখিয়াই_-তাহার কেবল ছিপ্রানুসন্ধান 
করিতে আমাদের মন ন্বতঃই ধাবিত,হয়; এমন কি, 
খ্যাতনাম। মহাত্মারাও আমাদের নিকট অব্যাহতি 
পান না। পাপপুণ্যের বিচারক অন্তর্ামী ব্রহ্ম, 
এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরগ্লানি করিতে | 
নিবৃত্ত হই না। “বরক্ষায়য়ে ন্বাহা” বলিয়া 
গরনিন্দা-রূপ মহাপাগকে আছুতি দিতে হয়। 
অহঙ্কার অপেক্ষা লিপু নাই-নাহক্কারাত 
পরো! রিপু”। অহঙ্কার এমন আভ্াতলারে মানুষের 
অন্তরে প্রবেশ করে যে, অতি বিচক্ষণ, বিদ্ু ও 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিও অনেকে সময়ে তাহার হাহ 
এড়াইতে পারেন না। যাহার অহঙ্কার করিবার 
কিছুই মাই-ন্গপ লাই, বিদ্যা-বুদ্ধি লাই, প্রা 
নাই এবং পুণ্য নাই, সেও আত্াশ্্লাঘ। করিতে ছাড়ে 
না। এই ছুর্ববলতা আভতি দেওয়া চাই। 
আমর! ঘোর সংসারাসক্ত । বিষযন্থখ আমা- 
দের জীবনের সর্বস্ব ধন। হ্থাদয়-সিংহাসনে 
অবিনাশী ক্র্ষাকে না বসাইয়া, সেই স্থানে অস্থায়ী 
অসার সংসারম্খকে স্থাপিত করিয়াছি। কোনও 
দ্বই পদার্থ এক সময়ে, একই স্থান অধিকার 
করিয়া থাকিতে পারে না। বিষয়বিরাগ না হইলে 
্রঙ্গানুরাগ হয় না। এই সত্য জানিয়াও জানি 
না, বুৰিয়াও বুঝি না। রক্ষের আদেশে, কর্তব্য- 
জ্ঞানে, সংসার-ধর্্ম খালন করি না। স্তাহাকে 
ভুলিয়া সখ অন্বেষণ করি । এই কায়ণে আমাদের 
এত ছুর্গতি। কাজেকাজেই ভনিত্য বিষয়. 
হারাইলে হাহাকার করি-_শোকছুঃখে মুহামান 
হইয়া, আক্ষোর মঙ্গলক্ষরূপে সন্দিহান হই 1 এই 
বিষয়লাহস! হুক্ষামিতে আছতি দিতে হইবে । 


মন্থতাপ। 
সুধু আহতি দিলে হইরে না। কুত পাপ জনা 


| রুচি খাকে না। 





হয় না। আধ্যাত্মিক রাজে কীট ব! অস্নিপূর্ণ 
নরক নাই। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড, পাপীর মন্তকে 
নিপতিত হয় না । অশরীরী জাঙ্াার শারীরিক 
দণ্ড হইতে পারেনা । অন্ুতাপায়িতে আয়ার 
শোধন হয়। প্রকৃত আন্মগ্রানি সহজ ঝাপার 
নছে। তাহা মানুষকে সস্থির করে। পানাহারে 
নিত্র। হয় না। পাপ মাঙ্দরমা 
করিলেন, যতক্ষণ রঙ্গের এই আশ্বাসবাণী প্রাণে 
বুঝিতে না পারা যায়, ততঙ্গণ কিছুতেই শান্তি 
পাওয়া যায় না। এবাণী শুনিলে, তবে আত্মা 
স্থশ্থ ও প্রকৃতস্থ হইবে। এই প্রকার অনুতাপ 
পরিব্রাতার নিকট ভিক্গা করা আবশ্যক । 
সঙ 

রিপুগণকে অন্ধাগ্িতে আহুতি দিলাম । আত্ম- 
গ্লামির জন্য পাপ-তাপহারী ত্রন্ষের বিকট প্রার্থনা 
করিলাম। কিন্তু প্রলোভনে পাড়া আমাদের 
আবার পতন হইত্তে পারে। সেইজন্য প্রতিগার 
বল ( %1175৩) আবশ্যক । কিছুতেই কুচিন্তাঘ 
কুলালাপে, কুদংসর্গে ও কুকর্থ্নে লিপ্ত হইব না 
এরপ দৃঢ়দক্াল্প ঢাই। এই বাধুসল্প শুনস্বরূপ 
পরব্র্গ নিশ্চয়ই সিক্ধ করিবেন। সাধক বুঝিতে 
গারুন আর না পারুন, ইহা ফ্রুব সত্য যে, একৃত 
অনুতাপ এবং সাধু লল্লের পশ্চাতে, স্বয়ং ব্রচ্ধ 
হর্তমান খাকেন। পুরণ, শত্র মানুষের কি সাধ্য 
থে, বহ্মোর অদোঁধ লাছাষ্য ব্যতীত, পাপের সছিত 
মুদ্ধে_-সংসার-দংগ্রামে, জয়ী হইতে পারে ? 

অন্গ-রুপা। 

সর্বেবাপরি অন্ষন্টপার জন্য সরল প্রার্থনার 
প্রয়োলন। ্রক্ষকুপ! মানুষের একমাত্র বল ও 
ভরসা । ত্বাহার চরণে আত্ম-সমপূ্ণ করিতে হইবে। 
আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে, তীঙ্ছার বিধান সকল 
অবনত মন্তরকে গ্রহণ করিতে হইবে । আমাদের 
উদ্ধারের জন্যই াহার সব ধ্যবস্থা, ইহা আমরা 
যুঝিয়া উঠিতে না৷ পারিলেও, তাহার পদৈ নির্ভর 
করত, বুক পাতিয়া, পিঠ পাতিয়া, তৎসমুদয় সহ্য 


করিতে হইবে। ত্রন্মকুপ1 ভিন্ন জীবের গত্যন্তর 
নাই। 


শ্রাবণ, ১৮৪৮ 


পঞ্চব্রাক্মণ ও সাতশতী 


খত 


পালিশ লিপি লী 


পঞ্চব্রাক্মণ ও সাতশতী। 
€জন্দিতীন্্রনাথ ঠাকুর) 
ক্ষন তিনবার পঞ্চ আন্ধণ আদেন? 

আদিশুরের কালনি্ণয় উপলক্ষে যে সকল 
মত আলোচনা করিযা আসিয়াছি, সেই সকল 
মতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে 
আমরা বিশেবতাবে পঞ্চ ত্রাক্ষণ আসিবার মোটা- 
মুটি তিনটা কালবিভাগ দেখিতে পাই-_(১) সম্বত 
সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি (আনুমানিক ৬৭৫ 
সম্বত )১ (২) সম্বত দশম শতাফীর মাঝামাঝি 
(৯৩৯ সন্ত ৯৫৪ সম্বতের মাঝামাঝি); এবং 
(৩) সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেধি ( ৯৮৯ সম্বত- 
-৯৯৯ সন্বত )। আমরা দেখি যে, সমস্ত সংখ্যাগুলি 
সম্বতবাচী ধরিলে জনশ্রর্তি ও কুলগ্রম্থলমূহের মধ্যে 
লুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য ন্মদ্দর রক্ষিত হয়। সন্ত 
দশম শতাব্দীর শেযাশেষি অন্তত একবার গণঃ 
ব্াঙ্মাণ আলিয়াছিলেন, এই মত যাহারা পোষণ 
করেন, সীহার! প্রায় সকলেই বলেন যে, এ 
সময়ে ভট্নারায়ণপ্রমুখ পঞ্চবরাঙ্গণই আসিয়াছিলেন। 
বাহারা অপর ছুই সময়ে পঞ্চব্রা্জাণের আগমন 
সমর্থন করেন, তাহার! প্রা সকলেই ক্ষিতীশ প্রমুখ 
পঞ্চব্রাঙ্গণেরই আগমন সমর্থন করিয়াছেন। 
আমাদের কিন্তু কুলগ্রশ্থ ও জনশ্রুতি আলোচনার 
ফলে এই অনুমান হয় যে, সম্মত সপ্তম শজাব্দীর 
শেষাশেধি একবার যে পৎত্রাঙ্গাণ আসেন, তাহাদের 
নাম কুলগ্রস্থকারের! বিশ্বৃত হইল কেবল গোত্রমাত্র 
উল্লেখ করিয়াছেন। পরে দশম শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি একবার ক্ষিভীপপ্রযুখ পঞ্চত্রাঙ্ষণ আলিয়া 
ছিলেন; এবং দশম শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয়বারে 
ভটনারামণ প্রমুখ পঞ্চরাঙ্গণ আলিয়াছিলেদ। 
ক্ষিতীশএমুখ এবং ভট্টনারায়ণ প্রমুখ উভয় পঞ্চ- 
্রাহ্মণই আদিশুরের রাজত্বকালের তি্রে তীহারই 
আহ্বানে আসিয়াছিলেন । 

শুড্র্ রাজার কখা। 

আমরা উক্ত আলোচনায় দেখিয়া! আসিযাছি 
যে, কুলতন্বার্ণব গ্রন্থের ৫৪ম ফ্লোকে ৬৭৫ বতসরে 
পঞ্চতরাহ্ষণের বঙ্গদেশে আলিবার কথা উল্লিখিত 
হুইয়াছে। সেই স্থলে আমরা এই সংশয়ও ব্যক্ত 





করিয়াছি যে, সঙ্তবত কুলততণঁ গ্রন্থ মগ্র পাওয়া 
যায নাই__পাওঘ! গেলে হযাতে| দেখা যাই হ যে, 
্রস্থকার বিভিন্ন বসরে বিভিন্ন থাকে পচ পাঁচ 
গোত্রেব পাঁচ পাঁচ ত্রাঙ্গাণ লাসিবার কথা বলিতে 
চাহিয়াছেন | এ গ্রন্থের এক্ষাদশ ও ছাদশ ক্লেকে 
দেখ! যায় যে, “পুরা অর্থাৎ পুর্রবকালে অঙ্গ,বংশো- 
স্তর অপুরক রাজা শুদ্রক কর্তৃক পুত্রেস্ঠি য্ছের 
কারণেই সারস্বত দেশ হইতে ব্রাঙ্গাণের। সমানীচ 
হইয়া যজ্ঞান্তে এই ব্রাঙ্মাণবর্জচিত বঙ্গদেশে স্থাপিত 
হইয়াছিলেন” **। ইহার পরে ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ 
বসাব পদ্চব্রাঙ্মাণের আগমন যাহা উল্লিখিত হই- 
য়াছে ”, আমাদের বলব অনুমান হয় যে, এই 
বঙ্সরের সহিত এ শৃর্রকসমানীত ব্রাঙ্ষাণদিগের 
আগমনের বিশেষ সন্থঙ্গ আছে। দশ্তবত প্রঠিলিপি 
করিবার সময় উক্ত বৎসরের উপর ক্ষিতীশ প্রভূ 
তির আগমন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে । “বিপ্র 
বর্জিছিতে” বিশেষণের দ্বার! প্রতিপন্ন হইতেছে, 
শৃল্রক রাজার সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ণের াত্যন্ত 
প্রাবল্য হইয়াছিল_-বৈদিক ধর্মী তিরোহিতপ্রায় 
হুইয়াচিল। আর, বঙ্গদেশে সারস্বত ত্রাঙ্ষণ স্থাপ- 
নের কথা হইতে বুঝা যায় যে, যে সগয়ে বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে 
শৃত্রকনামে অঙ্কুবংশীয় এক বঙ্গেশ্বর ছিলেন । 4 
সাসন্ষত ও সপ্তমতী। 

শূদ্রকসমানীত এই সারস্বত ত্রাঙ্মণেরা কালে, 
অন্ততঃ আদিশুরের সময়ে, সপ্তমতী ত্রাহ্ষাণে পরিণত 
হয়$। এদেশে “গাই” বা গ্রামীণ হইবার 





*. পুরা, হশজেনৈব শুভ্তকেণ মহথাক্মান/| 
অপুহকেশ সুগেন পুতেটিআহেতবে ॥ ১১ 
দেশাৎ সার্তাৎ রম্যাৎ সমানীয় পরত: 
বঙ্মাগ্রেস্মিন বেশে ছ্াপিতা৷বিপ্রবর্জিতে ॥ ১২. 
1 কোলাঞ্চতে। ছিজবর! মিলিত ছি বঙগে। 
শাকে শা খতমে বলদ কুল; ৫৯ 
3 আমরা দেখি, ৯১৯ খৃষ্টংল সম্পাকিত তাজশাসমে “সহা- 
রাজাধিরাজ শশাঙ্ক €তুপ্দধিসলিল বাঁচিমেখলা-নিলীন-স্গীপ-গিি 
পতন ঠী বয়" অধীর বলি উলিখিত হইয়াছেন [118 
টাও 00010 5০: ৬1৮ হব দো জ১১পৃত। এই শশা 
ক্কই অধূ.বংশীয় গৌড়পতি শুক নন তো? একই সাজা বিডি 
আামধাধী নদ চো? 
$ কক) *সারখতদেশীরবিএ্রাঃ সপ্তশতীতি ভাবাকাং কখাতে” 
০৮ বংশীধর কিবারড সন্হীত; আাচাহিদাহারয ভীনগেক্রনাথ 
আনীত ত্রান্দণকাণ ১১৪ পৃঃ। 


0) এতে সারলতবেশাৎ গৌঁড়রামো লমাগতা:।” এ ২ 





৪ 


প্রণালী হইতে দেখ! যায় যে, “গ্রাম” হইতেই ] 
পর্থাইগয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে । সেই | 
কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, এ সারস্থত 
ত্াঙ্গণের! সম্ভবত সুশতী নামক এক বৃহ গণ্ু- 
গ্রামে * বাস করাতে সপ্তশতী আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, 
আদিশুরের পূর্বেই এ প্রথমাগত সারম্বত ত্রাহ্মণেরা 
বন্ধিপ্রাপ্ত ছইতে হইতে ক্রমে সাতশতপ্রায় ঘরে বা 
পরিবারে দীড়াইয়াছিলেন। তখন ক্রমশ হয়তো 
সেই সপ্তশত ঘর হইতে তাহাদের এামও সানতশতী 
নাম পাইল; আবার সেই সাতশতী গ্রাম হইতেই 
তথাকার সারস্বত ব্রাঙ্মণেরাও সাতশতী ডাকনাম 
প্রাপ্ত হইলেন। উপরে ৯৩পৃষ্ঠার পাদটাকায় উদ্ধৃত 
বংশীবিদ্যারত্বসংগৃহীত এই বিষয়ক কারিকার 
সত্যত! অনেকের মতে সন্দেহের অতীত না হইলেও 
উহা হইতে এটুকু বুঝ! যায় যে, কুলগ্রদ্থকারদের 
মধ্যে সারস্বত ও সপ্থশতী ত্রাঙ্মাণদের পরস্পরের 
একটা ঘনিষটতম সম্দ্ধের অস্তিষ্ব জানা ছিল 1'। 
বীরের সিকট লগশতী আপ প্রেরণের আখ্যা] । 
কুলগ্রচ্থে আদিশুর কর্তৃক পঞ্চবরাহ্মাণ আনয়ন ; 
সম্বন্ধে এই একটি আখ্যায়িক৷ লিখিত আছে ? 








5. বর্তদান "লাতশইকা*__াডদেশের পূরাংশে অবস্থিত। এই 
সগুপতিক! জনপধের কতকাংশ এখন বমান বেলায় "সাতপতকা" 
ৰা "াতপইক।” পরগণায় পরিণত হইঘাছে॥ ইহায় বর্তমান সীমা 
উত্তধে রচ্ধাণী নদী, দক্ষিপপূ্বব সীম! তাগীয়থী ও পশ্চিমে সাহাবাদ 
পরগণ।। জরিপের মানচিত্রে এই পরগণা “পাতশতকা” ন/মে 
চির হইযাছছে। [11881140125 51866৮ 280, 720. 
রা কা, ১১৫পৃঠ। 

1 হুদা সপ্তশতীত্যাথা; গরপুঃ মারহষত| অপি ॥ ৪৯সো) কু তং 
লৌড়েস্বরে। দরবয়োইভবদাদিপূরঃ 
নানা বিব্ষেশনৃপতেষুরুট ক্ষ ভাংহিঃ 
জেতা বলাঙ্গলিত বৈরিকুলঃ কুলীন; 
দাতাবদ।তকুলমাধবশূরপৃ্, ॥ 
অঙ্গান্‌ ব্ান্‌ কলিঙ্গান্‌ বিবিধ 
সৃপবন্ন তেশান্‌ বিশ 
করণাটৎ কর্ণকনগং নরবঙ্ততটকৈরদ্থিতং কামাপং ॥ 
দৌরাষং মাগখান্তং সৃগমপি জিতহান্‌ বালবং জানবঞ্চ। 
কাশী ইত্রলাফিগলানৃপদপি সহদা। তদা নৈশ্যাধিকারী ॥ 

ম চেক দুতমাহ-- 
কে বে দূত বুদ্ধিমন সম বৃতে কাশীশ্রমানড হজ । 
তন্সৈতৎ বখরঘ মন পবরং তু ত্স্থেরিতং ৫ 
নে চেদেহমখাস্ত কর্ঠসতুলং যুদ্ধ রস তোঃ। 
ঘেনাহং বিদলীকরোদি চ ষলং দতীবরং তাবনং ৪ 
আকা থাকাং স নবেতধোকযাং বযৌ জর দুতবরস্চ কাশ্যাং। 
হারল বীচ তলা রাজ: খ্োবাচ মাং জপ হে নেত্র ॥ 
কলর কলা রাজন্‌ মন্ধচে। বীরাসংহ 
বি বখিতুসান্ডে চাদিশুরগ্য দুতঃ1 





তশ্তুবোধিনী পত্রিকা 





২১ কয়, ৪র্থ ভাগ 


“অন্যান্য দেশ জয় করিয়া আদিশুর কাশীরাব্রকে 
অধীনতা! স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া 
স্কৃত ইতি সহসা স্বং দুতদ্বানরন্য 
খিছিতমিগদবোচৎ চাশুয়াজসকায়াং॥ 
'অখ নৃপবরমগ্রাং রাজ সিংহালনহথং 
কতরগগরে যাজক; পািতিপ্চ। 
জহিপবদনমাতৈর্বেটিত: প্রাদেশং 
ছিজনরকুলমো ক্ষৈরদ্শরামাস দূতং ॥ 
রাজানং তং নমস্কত। বখাঘোগাং কৃতাঞজলি:। 
সম্াপ্রভাবং কবর্তি্চ রাজোংলৌ বন্ুমহসি 
ক পরথাপিত; কেন কুতো বা আহি তং 
ইতি রাজা স পৃষ্টোহনৌ ততঃ প্রোবাচ সনবরং ॥ 
ছুতোহহং হৃপবংশমৌ কিক নিষয়াদিশুযোহহং 
তসাজামধিগদা সান্তা তমিহাগাত; সতাগানডব। 
ভস্যাকণর দেখি বৎসমূচিভং শী: করং কাসমে 
দো চেৎ শকতিসমছিতো তব মর যু জুপাস্জ ॥ 
তা বীয়সীহঃ কোধেনারতননো বহু বীরসিহনঃনোপ- 
দেশতঃ কৌশলং ফিমপি চিন্তাহ। 
আবিশুরনৃপচকবরজিনো দুতমাক্ষিপত ফোপি ফোপত;। 
সবীরঙিংহদুতোচ্খপি জাদিশৃরদূতং গরতি আহ ॥ 
অন্ততাবশগতেন সন্ভতং বীরভাবমধিগম্য গর্জিতং। 
বরসিংহনৃপসনিধাবাদিশৃরকিণা কিমকারি ও 
তত; বীক্সিংহেন লিপিঃকিতে। 
তি পযুতকাদিশৃহনৃপতো বর্গ সুষ্ ্তে 
ইমন্‌ বার হীপতে হাদি বান যদধা মা সন্ধতে ) 
আগচ্ছ বমত্র স্্রতি তদা সামন্তলৈনাাস্্িতো 
রাজাং তে ঘরবেদধঞ্ঞরহিতং নো৷ মানাসন্মানৃশৈঃ 
ততঃ শ্রপদা ঝাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণ 
আরিশুরং বৃপং না জাপরামাস তাং জব ৪ 
জা রোষবশারশেবহৃপতিযেশীলম্ারিতো! 
যোজাযো ুমলংচকার নৃপতি; লালু: ঘং ॥ 
দুটাতাবরদাতাবিশবিী প্রচ থাচং হিতে! 
বিশ্রাম কু তে হিং নিলবলং কৃ তু যোতগ্যামছে ৪ 
অন্বামাতাষচঃ ললঞ্জিতমহা ৈনাসঙ্ীপ্রতস্থৌ 
ছুতততআহ রাজন্‌ ক মস বচনারদা বিশ্রাম ৪ 
নেতবাং ছস্মতাবং বলমিগমশিল: বীক্ঝলিংহদ্িজোন্রেত 
শৃজাগর্ডেযু জাতা নরবরতবতত্্রবিপ্রে পতঙ্গ; ৪ 
ততে।দুতো রাজানমাহ। 
তাং ছিলবরধামানয় ততে। কিমা দীয়তে 
সনথোতে হৃঘবাহনেন সহসা যুদ্ধায জাতোদামা:। 
গন্থা তর সমাচরসত সহসা তয়াজাতঙগ কুরু তদা 
দ আহ: ক্রিয়তে চ তেদ নৃপতে গোত্রাদাণাপাং 
ততো রাজা আদিশুরো দিজদেশস্থসিরগ্জিক ত্রাক্ছণান আনন 
আজ্ঞাপমামাস | 
খুতং গবারোহপেন শন্ন্ধ: বীরসি'হপু্ে গন্ধ! লাগিক ত্রান্ণান 
আনরত। খদি স রাজা সহজে ন আন্গণান্‌দদৎ তা ততরাজযলাশং 
বহি কার/মিতি। 
ততো খিএা উচু ৮ 
বাজ স বৈধবচনও বগাবাযোহণং ত্জ 
নৈৰ চি সন্মতা ব়মহো নো সিদ্ধশ্চেৎপীড়নং। 
কর্তায়ং যি কপধ্মরহিত: কুৎসিতং রাজবাকাৎ 
স্থাং তয় চা ভুহরকুল কর্ণ: কুচ স্যাৎ ॥ 
আহ আদিগুর: 
বআনীতাম্চ তবস্তিকেব ঘছি তে সার্সিকা বিগ্রবর্ধা। 
গোষাহাদিযু দোষত; খলু ময়! মোচিতা: সাধুারধ্যা;। 
হুক্াধ্যবিধিক তৈ: সমস সঙ্ারফিঘো হিতং 
ফুৎসজিতিতে এ নিগিতং চৈতয়ালীককতং ॥ 
ততো! রাজাবাক্যং নথ সপ্রশতপর়িসিত আঙ্গণ। গবারোহণেন 
চেহুঃ মাজ আজগা। 














শ্রবণ, ১৮৪৮ 


পঞ্চত্রাঙ্মণ ও নাতশতী 


৯৫ 





তাহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দুতের কথা 
শুনিরা কাশীরাজ মহা কুদ্ধ হইলেন এবং দঘ্বিজ- 
বেদযত্ঞরহিত তোমার রাজ্য আমার মত লোকের 
নিকট কখনই মান্য নহে” বলিয়া আদিশুরকে যুদ্ধে 
আহ্বান করিলেন। আদিশুর যুদ্ধসজ্জার আদেশ 
প্রদান করিলে সেই দু তাহাকে নিবেদন করিল 
আমার এই যুক্তি যে, আপনি কতকগুলি 
ত্রাঙ্মণকে বৃষোপরি স্থাপন করিয়া যুন্ধার্থে প্রেরণ 
করুন; গোত্রাঙ্ষণ দেখিয়! আর সেই রাজ! যুদ্ধ 
করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় 
হইবে।” তখন রাজ। স্বরাজ্যবাসী নিরগ্মিক ক্রাঙ্মাণ- 
গণকে ডাকাইয়। তদনুযায়ী আদেশ করিলেস। 
গবারোহণ ত্রাঙ্মাণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া সেই 
সকল ত্রাঙ্মণ রাজার আদেশ পালন করিতে অন্দী- 
কার করায় আদিশুর তাহাদিগকে বলিলেন_ 
“মাপনারা যদি সাগ্নিক ত্রাঙ্গণ আনিতে পারেন, 
তবে আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করি- 
তেছি ষে, সাধুকার্ধ্য বার আপনাদিগকে গোবাহন- 
জন্য দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।” রাজার 
আশ্বাসবাক্যে সপ্ডশত, ব্রাহণ গগোবাহনে যাত্রা 
করিলেন। তাহার! বীরমিংহ্পুরে গিয়া বীরসিংহের 
রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরসিংহ তখন পঞ্ঃ 
সাগ্নিক স্রাহ্মণকে গৌড়দেশে পাঠ!ইলেন। আদি- 
শুরের মৃত্যুসময়ে সেই সপ্তশত নিরগ্নিক ত্রাঙ্গাণের 
মধ্যে ২৮জন জীবিত ছিলেন। 
আখ্যারিফ। উদ্লেখের কারণ 
এত সহজে যদি কান্যকুজরাজ্য জয় করা! 





পৃ্স্থলে বাপধনু্ণধানা? বৃষাধি পরা: সমরে দিখিষ্টাঃ 
ছিজাতয়; সপ্তশভপ্রমাণা: জবীরসিংহসা পুরে আব; 
ততাএ তে গা রাঞানাশং প্রচকু- 
আই ্বীরাসিহদা দুে। বিজ্ঞাপরামাস নৃপং ॥ 
বৃযাকটাবিপ্াঃ ক্ষিতিলে ভবতো রাজানাশং প্রচ: 
ছিবং দা তেভাম্মব ধরণী: সন্ত! চৈবূক্ং + 
মাহ নং ছিজখাঃমসৌ কুপতি- 
অং বাসে শ্রাহি বং গৌঁড়ে সহ পারি নৈদাঁরতে তত বৃ: ॥ 
আহ পকতুরগান্‌ অসিবাণতুগকোন ওরমাকবচাদিশরীরবেপাঃ। 
কোলাঞতে।ছিজবর! মিলিতোছি গৌড়ে 
রাজাদিশূর পুর তোজ্ছলদগলিতুলাঃ ॥ 
১ আ্স্থটপরঞ্াদিশুরো মমার। * * ততে| দেশ নিরগিক 
অগ্ডশত ব্রাঙ্গণাপাং অখো আষ্টাবিংশতি, দ্বিজতিয়ঃ সপ্ি তেশাঃ 
সামগারিফাছাস্টাখিংশতি যালস্থাবানি না বাঞ্পতিমিশ্রের কুল- 
রাত কা” ৮১৮২ পৃ্া। 
এই উদ্ধৃত অংশের পাঠ বিশুদ্ধ মি মদে হয় নানান 
বন বং কমিয়াফি-লেখক। 
৩ 








যাইত, তনে তো ভাবনাই ছিল না। বীরসিংহের 
লহিত জাদিশুরের এই যুস্গস্থাদ এতই হাস্যকর 
যে, ইহা উল্লেখযোগ্যই লহে। আশ্চর্য এই যে, 
জবানন্দমিত্রের পুত্র সর্ববাননদমি শ্রও সম্ভবত বাচ- 
স্পতিমিশ্রের উক্তি অমুপরণ করিয়া তাহারও গ্রন্থে 
এই আখ্যায়িকাকে স্থান দিয়াছেন *। আমরা 





+. ততো লিপিং নরপ্তি: প্রেরঘামাস সঙ্থরং। 
পারিনা রকি চািনে 4১৮ 
সী বি বনে দু বং 
গতিতো। বঙগষেপন্থ ন পরত; ন ঈতি কচিৎ ॥ ২১ 
খাজা যিনা গচ্ছন্‌ ও: সংস্ারর্তি। 
নয বাগে ন শা [তি বৈথিলা॥ ২২ 
ততঃ খা হাজানং লিপ লা হচণঃ । 
আনিশৃবণথিকে গুতো হানপর্ামবগরিৎ ৪ ৩৪ 
জা রোষবশত গতে। নরপঠি: ীজানিশুরপ্ততো 
মোন যো মরতচকার সহস। হাদেশমেৰ গং ॥ 
আহা সাচবাওনীর্পবরং প্রোবাচ কিকিৎক্ণং 
বিশ সং কুক তো! হিল" সিলবলং কৃ তু যোংসামাহং ৫৩০ 
গোবিপ্রপ্রতিপালক: স নৃপতিৎ্াক্সনাহগরণী 
মাও বিপগণান্‌ রাজানিলযানানীয় সংগেরয। 
যাব হলেন সহসা দু খিল সৈণিকান্‌, 
শোষিত! ন দৃপতিথোক্কং পবর্তিষাতে ॥ ৩৪ 
হামাসবচ্ততে। খিজগণাাহ॥ চোষাচ তান 
খা সৈনিকযেশমের সে গো বাছবেনাধুনা | 
বু গচ্ছত হে ধরাষরগণাঃ ুকানাকুজেঘরং 
জি কোৌশগতঃ হসাধগত মে তু মনক্কাসাং ॥ ৩৪ 
হুদা নৃপতে্িশিমা বচন: প্রা পং ধপং 
বিআশাং বৃষবাহনেন গ্নং নো বৈধকাধাং স্মৃতং। 
্ছাবনামুপার়মেব নৃপতে মিশ্চিতা কারা" কুরু 
কপৈরজধন্ এব লততং সংরক্ষণীযো ঘা 
রাজোবাচ কৃতালিষিজবরান্‌ রাও 
আনীতাশ্চ তংদৃতিনেয হি তে পৃথথীহরা: সারিকা: 
গোবাহাৎ বিজন খলুতন সংসাচছিষোহপাহং 
ঘংজজাহতে ক্র নিগাদিতং চৈতশয়াীকৃত: ॥ ৩১ 
অনা নৃপস্যাভয্বাকামেতৎ বিগত ৩: গপশতগ্রমগাণাঃ। 
গোবাহুন। বাণধনুদ ধানাঃ কা নাকুদ্বেশপুরং যথুক্বে ॥ ৪. 
বেদাহৈ: প্রঙ্গ়সথো রপেশধরা [ছি 
বাহন ধায় সে তেখতিনমু্াতা 
দু তান বরং আহ, কানা বুন্বগ। 
কিকর্তবাং রহস্াতিখতি ভিখাযুপাগমনহ ৪২ 
রপোদামাৎ বিলিব্তা গোবিপ্রবধণঙ্য়া। 
ীরাসংহাতিকে সর্ষং কখমানাহযতং ॥ ৪৩ 
যুদ্ধে পয়াজ: শয়ন ধরুস-রগণায় চ। 
িচপ্তোবং তদ। রাজা রণাৎত্রতিনিবর্তিতঃ ॥ ০০ 
বন্ধ, ব্রাঙ্মণানা্চ প্রেরণা স ধর্মবিৎ। 
'অঙ্গীকারং তত: কনা পিপি প্রদদৌ বং 
সেনাপতিত্ততগতর্ দৈনাবেশপ স্ব 
শ্রতাগত: কানাকুজাদাদিশৃএসা সজিধৌ॥ ৪৯ 
কথা হা বৃত্ধং দদৌ ভূগায় তলিপিং। 
পিতা তাং লিশিং সাজা হ্েশ মহতাবৃত; ॥ ৪৭ 
ততঃ সশ্ডশতান বিপ্রান্‌ গোব।ছাদিজদোষত; ॥ 
আরম্চিকাদিবিধিন| মোচয়ানাস তৃৎ্ণাৎ ॥ ৪৮ 
সৈনাবেশধযা বির যে সপ্তপতসংখ্কা;। 
দা সশতীতাদ্যাং প্রাপুসারম্তা অপি ॥ ৪৮_ বত 























১৬ 


আখ্যায়িকাঁটার উল্লেখ করিলাম ইহাই দেখাইবার 
জন্য যে, এখানে কানাবুজেশ্বর বীরসিংহকে 
কাশীরও রাঁজা বলা হইয়াছে; হ্বিভীয়ত, কাশী ও 
কান্যবুজেরই মধ্যবর্তী ভূগ্ডাগকে ন্তবত কোলাগঃ 
, বলা হইত। এবং তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্মের গর ত্রাঙগণ্- 


ধর্ম যখন আবার প্রবল হইতে লাগিল, পেই দমে 


সম্ভবত বৌদ্ধপ্রভাবে ত্রাঙ্গণ্যহীন & সাতশহী 
্রাঙ্মণদিগকে ণ' জনসাধারণের নিকট নিান্ত 
উপহাসের পাত্ররূপে দাড় করাইবার জন্যই এই 
আখ্যায়িকার অবতারণা করা! হইয়াছে। আমাদের 
কিন্তু একট! কথা মনে হয যে, অন্তবত বীরূনিংহের 
পরাজয়ে সাতশতী ত্রাঙ্ষণেরা কোন-না'কোন 
বিশেষভাবে আদিশুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন; 
সেই ভিত্তির উপরেই এ উপহাস-উক্তি গ্রথিত 
হইয়াছে। নচেৎ যে কনৌক্গরাজেব লক্ষ লদ 
সৈন্য সর্বদাই যুনধা্থে মুসজ্ডিত থাকিত, স্রাহাকে 
কি না করাধত্ত করিবার জন্য যুদ্ধে অনভিড্ 
বৌন্ধাভাবে প্রবণ “অহিংদায রত” নিরীহ ৭০০ 
্রা্থাপকে বৃষারোহণে প্রেবণ! আখ্যাম্িকার 
ভিতর এতটুকু সত্া থাকিলে অথবা ইহাব বিস্তৃত 
প্রচার থাকিলে প্রেমবিলান সে সম্বন্ধে আন্তঃ 
একটুও উল্লেখ করিতেন__কিন্তু এবিষযে একটা 
ক্ষখাও উল্লেখ করেন নাই। 
ধল্লাল কতৃক সাতশতী সথাট। 

এড়ুমিশ্র বলেন-_বল্লাল সেন রাজা হইলে 
তরাঙ্মণগণকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কিছু দান 
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাক 
্রাক্ষণগণ দান লইতে অমপ্মত হইলেন। বল্লাল 
তখন চন্ত্ীর আরাধনা করিয়া ব্রাঙ্মাণ করিবাব 
অধিকার লাভ করিলেন এবং সপ্তশত ব্রাঙ্গাণ সবি 
করিলেন 0;| এই আখ্যাধিক' হইতে আমাদের 





৯. রঙেতেতুদেষ বত হানি না ছিল জাত 
কারণ ভাহার এই মান। 
খোর বুদ্ধিতে ঘড় কে অঠি'াই বড় 
হিয়া ইনি কলাযাছ। ২ 
হে পঞ্কনন বচন_-সাং নিং ০২৭ পৃ 
1 সাতশতী দ্বিজ ধারা আগগ শূ্রগাতিখারা 
যেহেড তরঙ্গ ডিশ ঝাম। 
সারাবগীস্াদিক। (ছলে পঞ্চানন )--সং নিং ২৪৮ পৃঃ 
2 কালে ছুরিতিবে খাত সমতবঘলালসেনো সপ; সাতার 
দিলা ছবিজগণাগ্তানানঘত গ্বািকং। দানাদানপরাংস্থাঃ ক্ষিত 





ভন্তুবোধিনী পত্রিকা 





মনে হয়, কেবল সাতশতীদের অ-যাজ্রিকত1 ও 
অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইত্তেছে। আরও অনুমান 
হয় যে, সারস্বত বা সাতশ ক্রাঙ্মণদের মধ্যে 
অনেকেই বল্লালের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
সাতশতীগণের সঙ্গে যখন দপুর্াকালীন রাজা 
অন্ধকের যোগ কুলগ্রস্থে উক্ত হইয়াছে, তখন 
| ব্লাল কর্তৃক তাহাদের নৃতন স্যস্ি সম্ভব বোধ 
হয় ন। 


উড়িষ্যায় ইৎরাজশামন। 


(বোক্সনহাশয় শ্ীপতীন্্নারাণ রায় বি-এল) 


সর্ব গ্রথমে ইংরাজগণ উ্জিষ্যায় বাণিজাবাপদেশে 
আসিয়াছিলেন। কটক জেলার অন্তর্গত হরিচরপুর, 
বাবেশ্বর ও পিপলীতে তাহাদিগের কুঠী ছিল। ১৬৩৫ 
ৃষ্টান্দে ইংবাগগণ পিপলীবন্দরে কুঠা স্থাপন করেন, 
এবং ১৬৩২ থৃষ্টাঙ্দে বালের লহরে তাঁহার! খাবসার, 
কেন খুপিযাচিলেন ) ব|লেশ্বর এক সময় ইউরেপীয়- 
বিখের বাণিজোর প্রধান স্থান ছিপ । দীনেমার, ওলন্দ।জ, 
ফরাসী ও ইংরাজ এই চারিটী প্রধান লাঁতির কুঠীর 
ভগ্াবশেষ আঙগিও বালেখরে দেখা যার । মে সময় কুচী- 
যালগণ প্রত্যেক কুঠাতেই সামান্য পরিমাণে গৈন্য 
বাখিতেন। বাণেশ্বর ও পিপলী বন্দর হইতে বহু পরি- 
মাণে মসলিন নামক সুক্ষ বস্ত্র রপ্ানি হইত। কেহ 
কেহ বলেন, কটক জেগার তন্ধবারগণ যে সু বায় প্রস্থত 
করিত, তাহাই বাণেশর ও পিপলীয় ইউরোপীয় কুঠী- 
যালগণ অল্প মূলো ক্রয় কারিয়া পাশ্চাত্যা্দেশে বছুমূণ্যে 
বিক্রয় করিতেন । উড়িয্যার দক্ষিণে গঞ্জাম নামক 
স্থানে ইংরামবের আর একটা ব্যবসার কেন্্র ছিল। 
সেই কেন্্ হইতে অতি সুন্দর হুক বস ইষ্রোপে রপ্ু/নি 
হইত। তাহাকে ইউরোপীরগণ “জগনাথ' নামে অভি- 
হিত করিতেন। উডিষ্যাঁর তন্ধবাযগণ বর্তমান কালে 





পতেন্তে আন্গণ। হাজিকাসুহিজা চুকোপ তুপতিরসৌ ব্ালস্লেঃ 
হী: ॥ ভীমের সবারয়াধ হিং ভুরিপাসাদিি:পতাক্ষাজলগি 
বা নিশালমজে হুদা শিদগজ্ছলা ॥ রাজানং তমুবাচ বাণতবরং 
যাচ্ছ দাগাামাহ' সপ হততরতারতং ছিতগণা ন্‌ ির্সাতমি্ছামাজং। 
কু সা পরমেশরী নৃপমুষ/ চে ,. মহান কিন বং প্র কুক 
বরং বিপ্রং সয়। আাপিত:। দশ্েদত বরং সৃপায় লহদৈধাঞচহিত! 
পারতী রাজা! সপ্তততবিজানতিওগ নাসা নির্মে । তানি 
থপ রস, থে খানানাতেত্য দদৌ যাত; কৃতরখহশ্চ কাঠি 
মনা; ধা প্র গোল্জল! ॥ 

এমি কায়িকা আা। কাৎ ৭৯৮৭ পৃ 











শ্রাবণ, ১৮৪৮ 


৭৭ 








সু বন গ্রস্ত করিতে পাঁরে না বলিলেই হ। ছুই 
এক স্থানে ' এখনও যে সামানা পরিমাণে সুক্ষ বস্ত্র 
পরত হছ তাহাও বিলাতী বধের প্রতিযোগিতার 
ক্রমণ উঠিয়া যাইতেছে। কালক্রমে বালেশ্বর ও পিপলীর 
নদীর মুখ বন্ধ হইয়। এই ছুইটা ্বানই ব্যবসার অগ্রপ- 
যোগী হইয়া পড়ে। বালেশ্বরে কুঠী স্থাপনের পর হুগ- 
পিতে ইংরাজগণ ধে কুঠী স্থাপন করেন, সেই কুঠীল 
উন্নতির সহিত বালেশ্বর ও পিপলীর কুছঠী ক্রমশ হতরী 
হইয়া পড়ে। 

১৭৫৭ খুষ্টাঙ্সে ্লাইব পলাশীর বুদ্ধ জয় করিয়া! 
মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িবাঁর 
দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সে সময়ে উ়্িদ্যা দেশ মারহাট্া- 
দিগের শাসনাধীন ছিল। মেদিনীপুর ও ভুগলির কিম়- 
দংশে উৎকলীয় ছাঁধার প্রচলন ছিল বলিয়াই এই 
প্রদেশকে মোগলগণ উড়িষা! বলি! অভিছিত করি- 
তেন) ক্লাইভ দেওস্ানী ক্ছজে এই অংশই পাইা- 
ছিলেন । সে সময় হ্ুবর্ণরেখা নদী মোগল ও মারহাট্টা- 
শাদনাদীন উড়িব্যার সীম! বলিয়া গণ্য হইত। পর্ড] 
কর্ণয়ালিশের সময় উত্তর বালেশরের ছই-একটী পর- ] 
গণায ও সমগ্র মেদিনীপুর জেল!র চিরস্থায়ী রূপে রাজন্ব । 
বন্দোবস্ত হইয়াছিল) 

পুর্বে বণিয়াছি, মারহাটটাগণ গরমের লু$ন করিতেন 
বলিক্াই, লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাহাদিগকে উড়িষ্যা হইতে 
বিতাড়িত করিবার জন্য একটী অভিযান পাঠা ইয়া 
ছিধেন। এই অভিযান গঞ্জাম হইতে অগ্রসর হইয়া 
পুরী ও কটক দখল করিয়াছিল। মার়ছা্গণ বৃটিশ 
বাহিনীর গতি রোধ করিধার জন্য কোন চেষ্টা করেন 
নাই। পুরীর নিকট ক্টাহাদিগের সহিত ইংরাজসৈন্যের 
সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছিল। দেই মংঘর্ষকে যুদ্ধ বলা 
যাইতে পারে না। ইংরাজগণ মনে কক্জিয়াছিলেন, মার- 
হাটাগণ ক্ষটকের দুর্গে আশ্রয় লইয়া তহাদিগের সহিত 
যুদ্ধ ঝরিষেন। এইরূপ করিলে ইংরাজদিগকে বিশেষ 
বেগ পাইতে হইত । কারণ লগে লময় যেরূগ কামান 
ও গোলাগুলি যুদ্ধে ব্যবদ্রত হইত, তদ্দার! একটা সুর- 
ক্ষিত হূর্গ অবরোধ করা বহররেশসাধা ছিল? পকিস্ 
মারছাট্টাগণ কটকে যুদ্ধ না করিয়। নাগপু়াভিমুখে 
পলায়ন করেন । উড়িঘা! দেখ দখল করিতে ইংরেজ- 
দিগের মাত ৩***** পাউওড ব্যয় হইয়াছিল? এবং 
লর্ঝ মমেত পঞ্চাশ জন সৈনিক হত হইয়াছিণ। এবেশের 
অধিবাসিগণ মারহাট্াদিগের খত্যাচারে নির্ধাতিশ হইয়া 
এরূপ বিরত ও বিদ্বেব-ভানবাপ্ন হই্রাছিল যে, তাহার! 
মারহারিগকে ফোনও কপ যহাযা করে নাই বা 
বিজবী ইংকাজের গতিরোধ করিতে ফোন প্রমাদ পায় 








| বাসীর ছুশার চয়ম হইয়াছিল 


নাই । পণাশীর হুনধ যেনধপ বিনাধাসে ক্লাইব জয় করিযা- 
ছিলেন, ত]হা অপেক্ষা ম্বগাধাসে ইংরাজগণ উড়িহা। 
বিজ করিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর কেবগ মুশিরিবাদ 


| ষহরের অধিবাগিগণ দললদ্ধ হটনা ইংরাপেব, প্রতি- 


কুলাটরণ করিলেই ক্লাইবের সামানা সেনা কুকারে 
উড়িয়া বাইত। এনপ না কাই বাঙ্গালীগণের ছরপণেম্ব 
কৎসস্থরূপ হইয়া রহিয়্াছে। নবাব লির/জন্দৌল! 
অত্যাচারী ও ইন্তি্পরতন্র ছিলেন বশিয়াই শাঙ্গালীগণ 
ইংহাজের গতিরোধ করেন নাই, এন্প অগমান যুক্তি, 
যুজ নহে। সিরাজদ্দলার পুর্ব বাঁ নবাব 'আলিবন্ধ্থ। 
একগন বিচক্ষণ প্রঞ্জাপালক শাদনকর্তা! ছিলেন। 
দিরাজদ্দৌণা দুই কিন্বা আড়াই বংলব মাজ বঙ্গের 
সিংহাসনে প্রতিষ্টিত ছিপেন। এই অন সময়ের মধ্যে 
তিনি এমন ্ষিছ করেন নাই যে, তুদ্থার। তিনি বঙ্গের 
সম প্রজ্জামণুনীর বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। সেনা- 
পতিন বিশ্বাদঘা তক্ায় সিরাগান্দৌলা! গলাসী যুদ্ধে পরা- 
জিত হইযাহিলেন | কিছ্ছ বাংলার নরনারী স্বধর, 
স্বদেশ ও স্বাতন্থা রক্ষার জন্য হস্তোত্ুলন করিলেন না 
কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, বু পূর্ব হইতে 
বাংলাদেশের সমপ্ত লোকই শাসনকাণে; মন্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন । ন্গানীনতার লেশমাত্র ধারণ তাদের হ্বায়ে 
ছিলনা ॥ গ্রাম ও নিগ্গ নিল পরিব|রের মধোই তাহা 
দিগেন দৃষ্টি আবদ্ধ ছিণ। রাগার রাজায় যুদ্ধ হইলে 
গ্রজাগণ বিজেতাকে রাঞগসপ্মান প্রদান করিতে কিছুমাত্র 
ঘিধাবোধ করিত না। ইহাকে দালমনোরত্তি বল 
যাইতে পারে। উড়িষ্যার প্রজাগণ ইংরাজের গতিগোধ 
করেন নাই সত্য, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থাতেদে 
তাহাদিগকে বাঙ্গালীর মত গুরুতর অপরাধী বলা 
যাইতে পারে না। মারহাট্টাদিগের অত্যাচারে উড়িত- 
তাহারা দেশের 
সর্বস্ব লুঠন করিয়। দেশবাদীকে পশুঞাবাপন্ন কবিয়া- 
ছিলেন। লোকে প্রাণের দায়ে পুর-কলবরকে ধিক্রু্ 
করিতে কিছুমাত দ্বিধাবোধ করিত না। ১৭৯৪ খু্াব্ে 
দাসব্যবমায়িগণ উড়িষ্যা হইতে ীতদান সংখহ করিয়া 
সুদূর সেপ্টহেলেনা ব্বীপ পরযান্ত পাঠাইত। জীবনের সুখ" 
সম্পত্তির আদান-প্রদান ও বাবপা-বাণিজ্য দেশ হইতে 
লোপ পাইয়াছিল। নিরল্স প্রজাকুল গভীর অশান্তি ও 
মন্দরবেদনায় দিনাতিপাঁত করিতেছিল। এইন্ধপ অব- 
থা কোন লোকই বিলেতার গতিরোধ করিবার 
কলনাও কগিতে পাে না। 

ইংরাজবিজয়ের সর্বপ্রধান ফগ-_দেশে শাস্তি ও 
হুশাসনের পাতা হইয়াছিল । উড়িব)ঃ তাগো এন। 
শাসন ও শা বহুদিন ঘটে নাই। ইংর'পগণ 


১৮ তত্ববোধিনী 


ফৌজদারী বিভাগের সাই করিয়া ছুষ্টের দমন করিতে 
লাগিলেন । তন্কর ও ক্ষমতাপন্ন কিল্লাদায়দিংগর অত্যা- 
ঢার হইতে প্রদাকুষকে সভতই রক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। অত্যাচার ও অধিচারের ছাত হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়! অতি আল সময়ের মধোই প্রদ্জাকুল ইংরাঁজ- 
শাসনের অন্রক্ঞ হইয়া পড়িণ। বাহারা মহা 
শাসনের অঅত্যাচার-মবিচার দেখিরাছেন, তাহায়া সহ" 
ছেই ইংয়াজশাসনকে রাম-রালত্ব বলিলেন। 
ইংরাজশালনের মত হুশৃঙ্ঘল ও সনিয়সজ্রিত শাসন 
এবেশে বছদিন ছিল না। বিদেশী বিদেতার পক্ষে বতদু্ 
প্রজামণ্ুলীর স্খ-থাচ্ছন্দ্যের বাবস্থা কর! ঘাইভে পারে, 
তাহা তাহারা করিয়াছেন। তবে একথা মুক্রকণ্ঠে 
বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচার ও অবিচার লন্বেও 
দেশীয় রাজানিগের শাসন গ্রজাগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
মঙ্গল্নক ছিপ। ইং়ামশাদন-ঘস্ে় সহিত দেশীঘ 
শাসন-াপ্্র তুলনা করিলে সকল বিহয়েই ইংরাজ- 
শাসনপন্ধতির,।শ্রেষ্ঠত! প্রতিপন্ন হুইবে। তবে কি 
কারণে ইংরাদ-শাসন দেশীয় শাসনপন্ধতির অপেক্ষ! 
মঙ্গলজনক নহে, এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পাবে। 
অঙ্থধাবন করিলে আমর দেখি-ড পাইব যে, ইংরাজ-। 


] 
] 
| 
] 
| 


পত্রিকা! ২১ কন, ৪র্ঘ ভাগ 
নাই। বিজাতীয় সভ্যত। ও বিজাতীয় ভাব ভারতবর্ষের 
প্রধান শক্র। হিন্দু ঝ! সুপলমান রাঁজাদিগের কুশালন 
অবিচার ও অরাজকতায় ভারতীয় জাতীগভার বে অনিষ্ট 
হয় নাই, কেবল বিদেশী ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতার 
প্রচলনে তাহার অনেকপুজণ বেশী অনিষ্ট হইয়াছে। 
প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট আছে, তাহার 
তিঝোধানে দেশবা|পী অজ্তকার ও বিশৃব্খলত! ঘটিয়া 
খাকে। শুল্ক ভারতীয় সভ্যতায় বিদেশীর ভাব ফে 
বিপ্লব ধটাহয়াছে, তাহার অবসান না হইলে, দেশে 
জাতীয়তার ভিদ্ধি কখনও দৃঢ় হইবে লা। 

তারত গবর্ণমেন্টের বার্ষিক আর-বায়ের হিসাব 
দেখিলে সংদেই বুঝা যাইবে যে, ভারতশালনের উদ্বব্ত 
আয় গ্রত্যক্ষঠাবে ইংলণ্ডের ঝা্কোযে আয়, 
না। প্রা্জ প্রতিবর্ষই যেরূপ -আয় হইগা থাকে, 
তাহার অগুপাতে কোন কোন বৎসর সামান্যই 
উদ্বৃত্ত থাকে। অবশ্য উচ্চপদদ্থ ইংরাজক্মচারী ও 
ইংরাজ সৈনিকগণ ভাহাদিগের পারিশ্রমিক পাইয়! 
খাকেন ও কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, আইন 
অনুমারে পেন্পন্‌ ব। অবসরবৃত্তি তোগ করেন) এইরূপ 
পারিশ্রমিক ও বৃত্তি উচ্চহারে হঠলেও তাহ! কোনক্রদে 





শামনের দোষপ্ুণ যাহাই হটকনা। ফেন, কেবল 
শাসন-বসরচাণনার দেশেক্স অতি লাধান্ই ক্ষতিবৃদধি! 
হইতেছে । এদেশে ইংয়াজ আগমনের সঙ্গে বিদেশী ] 
সভ্যতা ও বিজ্ঞাতীর ভাবের প্র্গরে আমাদের যেরূপ: 
শুকুর অনিষ্ট হইতেছে, শুধু বিদেশীয় শাসনপ্রণালী | 
বাতা তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। দেশীয় | 
বীঞিনীতি, আচার-যাবহার, উপাপন| ও ধর্ম্ভাব গ্রড়- 
[ভিতে বিদেশী ভাব হবে বিপ্লব ঘটা ইয়াছে, সেই বিপ্লবের । 
ফলে আমাদের মুসোভাব বিপরধান্ত হইয়া পড়িাছে। আমা- 
দের দেপে আগকাল ছুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া 
যার, তন্মধ্যে ইংয়াজী শিক্ষিতগণ আজ-কাণ প্রা সকল 
বিষয়েই প্রাধান্য লাক করিয়াছেন। তাহার! সমাজের 
লীরবস্থানীয। সকলেই ভাহাদের অনুকরণ কর়িতেছে। 
কিন্ধ অপার ক্মগ্ুফরণে তীছাদিগের মনোভাব এরূপ 
কিছুত-কিমাকার হইআ়! দাড়াইয়াছে যে, জাভীর়তার শত 
হইতে বিচ্ছিন্ন হই তাহার! বহুদূরে সরি পড়িয়াছেল। 
বিজাতীয় সঠ্যত|-বিজ্া তীয় ভাব যতদিন প্রবল রহিযে, 
ততদিন জাভীয়তার সুলতিত্তি ্রতিষ্টিত হইতে পাকিবে ; 
না ইংযাক্সশাসনের ফলে ভারতবর্ষের লর্বাত্র যেনূপ 
বিজাতীয় তাব ও বিজাতীয় সত্যতার গ্রচলন হইয়াঞচে, 
উ্ভিষ্যারও সেইন্সপ হইয়াছে) বরং বর্তমান সমঘ়ে 
বনা প্রদেশের অঙুপাতে এম্বেশে বিজাতীয় সভ্যতা 
এখন ভাবয়াজে) ততদুর আবিপতা ও জাবর্জন! আনে 


অন্যারমূলক নহে। দেশে শাস্তিছ্বাপন করিক্সা এবং 
ফৌন্রপারী ও দেওয়ানী বিভাগ খুলিয়া ইংরাদ শাঁসকগণ 
দেশের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় 
তাহাদিগের পারিশ্রমিক যথেষ্ট নহে। গভরমেক্টের 
আর-বায়ের হিসাব দেখিলে সত্যই মনে হয় যে, ইংরাজ- 
গণ প্রন্কতপক্ষে ধ্ার্থে ই দেশ লাসন করিতেছেন) এবং 
| এদেশ ছাড়িয়। চপিঘ। গেলে াহাদিগের বিশেষ ফোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই । কেবল শাসনকার্যের আক্ক-য্যয় পরীক্ষা 
করিলে রাজনৈতিক আন্দোলন একান্ত অপার বণিয়া 
মনে হইবে । কিন্তু ভাক্ষতবর্কে কবীনে রাখিয়া ইংলগ্ডের 
যে কা লা হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে আমদানী- 
রগ্ানীর হিযার পরীক্ষা করিতে হইবে। 
ব্যবসায় ঘার। ইংলপডের পরোক্ষভাবে যেরূপ লাভ হই” 

তেছে তাহার মীমা পরিলীমা নাই। বিলাতের কলকার- 
| খানাক্কমালক ও মকুরগণ পরোক্ষভাবে ভার তবর্থের অর্থেই 
পুষ্ট হইতেছে যে অর্থবলে বলীযান্‌ হা ইংলও পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ হইয়াছে, তাহার মূলে যে ভারত- 
বিজয় ও ভারুতশালন তাছাতে অন্মাত্র সঙ্দেহ নাই । 
অর্থাগমের আশার ইংয়্াদগণ এদেশে আসিয়াছিলেন। 
দেশ শীসন করিবার অভিসন্ধি সে সময় তাছাদিগের ছিণ 
না। পান্ঠু ইংর়াজ বশিকগণ দেখিলেন। রাজনৈতিক 
প্রাধান্যলাভ ন। কনিলে শ্চ্ছন্দে ব্যবসায় করা যার না। 


1 রাজনৈতিক বিগ্ীবে ও শাসনকর্তার খোষখেয়ালে াহা- 
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দিগ্ষ্ধে যেরপ বিজন! সহ্য করিতে হইত শদ্বারা এই 
ধারণা বন্ধগূল হইয়া ঈীড়াইল। মোগণলামাজ্যের কব" 
লানে মহাকলাীরদিগেক ক্াখ্মকলহ এবং জাতীয় অনৈফা 
ও দৌর্ধপা দেখির ভাহারা শনৈঃ শটৈঃ ভায়ভবিজয 
করিলেন । কিন্তু যেমূল নীতি লইগা তীহায়া এদেশে 
বআসিয়াছিলেন, ভাঙার কোন পরিবর্তন কগিলেন না। 
ঈইস্ডিয়। কোম্পানীর স্বাস্রূলে ব্যবসা ও শালন এক- 
লঙ্গে চলিতে হগিল। শাদন অপেক্ষা ব্বগাতেই 
কোম্পানী, সিদ্ধংত্ত ছিলেদ এবং শাঁদনকাঁধ্যকে ব্যবসানের 
নতি বণিয়। মনে করিতেন | পরে মহারানী ভিঝো- 
ঝিষ়্ার রাঙত্বকালে ক্লালাভার কোস্পানীর হস্ত হইতে 
অপসারিত হইল এবং কাণকআ্রমে কোম্পানীর অসিত 
পর্যন্ত লোপ পাইল। 'াহতবর্বেক্জ শাসনকার্ধ্য হখন 
ইংলগ প্রত্যক্ষভাবে ঠ্রাৎণ করেন, তখন ইংলাগুর বণিক" 
কুল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। আজকাল তাহারাই সর্কেসর্ব। | তাহা- 
দিগের নিকট অন্য কেহই মন্ত্রক উত্তোগন করিতে 
পারেন না। ইংলগডের মহাগচায় শ্রমিকদিগের একাট 
দল আছে সত, কিন্তু াহাদের প্রতিপত্তি ও মরধযাদা 
এখনও এনপ হয় নাই ফে, বণিকদিগকে পা করি 
স্াহাদিগের নিক্গমত কোন গুরুতর বিষয়ে চালাইতে - 
পান্সেন। এদেশের শালনযস্ত্রের পশ্চাতে ইংপগ্ডের বণিক- 
কুল রহিযাছেন। উাহাদিগের বিরদ্ধাচণ করা! এদেশের 
ঝা প্রতিনিধি বা। বিলাতের “পেক্রেটরা অফ পেটের পক্ষে 
কখনও সপ্তবপর নছে। বশিককুণের শাসনে ও খ্রতি- 
যোগিতায এদেশের ব্যবসাবাণিজ্য লোপ পাইতে হসি- 
য়াছে। এদেশের ব্যবসাবাণিণের সংরগণ ও পুষ্টিসাধন 
করিবার জন্য কোন ক্ইন বিখিবদ্ধ করিবাদী চেষ্া 
করিলে ইংলণ্ডের বণিককুর্ণ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
যাহাতে এনপ প্রহথাস-বার্থা ই তাহার জন্য বংপরো নাস্তি 
চেষ্টা করিয়া থাকেল । “বশিককুলের সছিত আতিঘস্বিত 
করিবার মত শাক্ষি ইংলগে ফোন াজনৈ! 
নাই। এপ অবস্থার ভারতবর্ষ থা তাহার ফোনু:প্রেদেশের 
ববশা্ণিনোর উন্নতিদাধন করা ২ষ্টারতগভরণদেন্টের | 
পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার হথাঁ উঠে। ইংলগ্ডের 

বণিকগণ গরোক্ষতারে দেশখালন করিতেছেন বলিয়াই 

এদেঞ্ছে ব্যবশাবাণিজ্্ের অবস্থা! এন্সপ শোচনীর হই 

ফছে। ইহাতে যেঈকেছ মনে না করেন যে, প্রজা- 

পুলের চেষ্টাও হয় শে দেশের আর্থিক অবস্থ। 
অহন্প শোচনী হইয়া" পড়িগাছে ; কিংবা তাহারা 

ফোন দোষে দোর্বী নহেন। নিরপেক্ষভাবে বাঁণতে 

গেলে বলিতে হইবে যে, তারতব্বারগণও সংঘব ঈভাবে 

ইউ.রাপীর বাণিল্যের বাধ গৃতি প্রতিাধ কিতে চেষ্টা 

৪ 
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কন্সেন নাই) এবং শালকসম্প্রদায়ও দেশের আথিক অব 
সথাক্স উ্নঠিলাধন ফিতে বেষ্ট চেষ্টা করেন নাই) যে 
কারণে এইকপ ঘটথাছে তাহা পুর থণিয়াছি। ইংরাদ- 
শালনসময়ে 'ভারতবর্ধের অন্যানা প্রদেশের ন্যায় উড়িহা- 
দেশেও দেশীগ্ শ্রমশিম্ ও ব্যফগাবাপিজ্যের আনেক 
অবনতি হইয়াছে। 

ইংরাজ-শালনসময়ে যেনূপ দেশব্যাপী শান্তি বিরাজ 
করিতেছে, সেরাপ শাস্তি দেশীয় রাজাদিগের শাসনসময়ে 
কোন দিন ছিল কফি ন! সন্দেছ। অপরাধীর দণবিধান 
করিবার জনয ফৌনদদারী বিভাগ থোলা রধিযছে) বিষ 
সম্পত্তি লইয়া! কলহবিধাদ উপস্থিত হইলে দেওয়ানী 
বিভাগ তাহীর নীমাংদা করির দিতেছেন। এইকপ 
নিরব শান্তিতে ঘে দেশের মহোপকার দাধিত হই-. 
য়াছে, তাথ! সহজেই বুঝিতে পার! বায। কিন্তু অপর 
দিকে এই নিনবচ্ছিণ শান্তিন বিরুদ্ধেও আনেক কথা 
খলিবার আছে। অশান্তি ও অরাজকতা দেশবাপিগণও 
! সতর্ক যু্বযবসাযী হুইয়] পড়িগাছিংলল। যে উংকঞ্ঠা্ 
গাহাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইত, তাথার ফলব্ব্জণ 
তাহাদের হৃদয়ে পৈনিকনুলভ গুপনিচয়..পারিপু্ হইয়' 


1 ছিল। কিন্তু আজ শান্তির ন্ুশীতল ছায়ায় কোমলত! ও 


জীক্ষতা তাহাদের বংশধরগণের হদপ্গ অধিকার কঠিয। 
বলিয়াছে। আবত্মনির্ভর ও-স্বাবলদ্থন আর দেন্ধপ গেখ। 
হার না। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্ান্ত 
নজীবতার__প্রাণের সাড়া পাম যায় না। একদল 
সশস্ত ডাকাতের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা বেশবাদীব 
1 নাই। সৃশীদন ও সুগভীর শাস্তির এরন্ধপ বিষম, 
[ফল কেন ফলিল? ইংরাজজ আমলে দেশ এর নির্বাধ্য 
কইয়। পড়িল কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অধিক, 
অবসর আনাণের “লাই আগ কথায় বণিতে গেলে 
বলা হাষ যে, যে শাদনশৃঙ্খনা হংরাজগণ এদেশে স্থাপন 
করিয়াছেন, তাহাতে এদেশবাসগণের €কান কৃতিত্ব 
নাই। শাবনধন্ত্ের নিযগ্গের অক্বস্থরূপ এদেশখাসি 
গণকে "রাঙ্গগণ নিধুক্ত করিয়ছেন" সতা, কিন্তু মু 
নীতি উদ্ভাবন, শাদনপরিচাশগন বা হুশৃঙ্খনা স্থাপনের 
যুলমনত' ইংরাজের নিজস্ব । ইংখাজগণের পরিচালনা, 
পল্ামর্শ ও তীক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যতিয়েকে শাঁননকাধ্য এপ 
শুঙ্ঘগাব সহিত কৌনকরমে চলিতে পারিত কিনা 
বলা যাগ্রনা। এই শাদনপন্ধতি উদ্ভাবনের ক্কতিষ্থ 
সম্পূর্ব তাহাদের ১-এদেশবাপীব নয়। যে লক্ষ 
বিরুদ্ধ শক্কির সমন্বম বা পরাশ্ুব সাধন ' করিয়া তাহারা 
সুশাসন প্রতিঠিত কগ্গিয়াছেন, তাহা এদেশবালিগণ 
কোন দিন করিতে সনর্থ হইতেন কি না সলেহ। 
অপরের নুক্কেভির ফলতভোগ করিয়। কেহই বলখান ও 
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হুস্থকায় হইতে পাকে দা। নৈতিক অগতেও এই 
নিকষম প্রান্কতিক নিমের মণ সত্য ও অ্জ্ৰনীর। 
ইংরাজের নুক্কতির ফণভোগ করিতে অসমর্থ কইক়াই 
দেশবাসিগণ নিৰীর্া হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজদদিগের 
আগমনের পূর্বে, হ্গি দেশবালিগণ মন্তিষ্ক চালনা 
করি! ইতরাদ্রের মত দেশে গুশাসন প্রতি! করিতেন, 
তাহ! হইলে তাহার! প্রকৃত পক্ষে নুশাপনের ফলতোগী 
হইয়া ইয়োজদিগের মতই শৌরধবীধ্যশাণী ও প্রতাপানবিত 
হইসে পার্রিতেন। 


অন্মসমস্যা ও রুষি| 


"আগে অন্রবনত্, তার পর হ্যা । কৃষিকাই দেশের প্রকৃত 
কাজ-_চাষকে আর চাষা কাজ বলে দু! কহ্‌লে চল্ন দা 
কিরে কর চাহ গার ফিরে ই চ্কাঁ-এখন এই হচ্ছে আমার 
মহা 


চর ছাজাহা পুত । 
(্রনির্্লচন্্ বাল বি-এল ) 


বাঙ্গালীর চাকরীর নেশ!, আজও ছুটুলো না-দলে 
ছলে শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী আহেদন-পতর নিয়ে 
হারে ঘারে ফিরচেন_- 

"কে নিবি গে। কিনে জমা 
কে নিবি গো! কিনে* 

কিন্তু কেছই কিন্‌তে তায় ন1-চাকরীয় সংখা! অলপ, 
আবেদনকারীর মংখ্যা অগণা ) ফলে বাঙ্গালীর ন্সমস্যা 
স্রুতর হয়ে উঠছে। শিক্ষিতলগ্নায়ের গন্য যে 
মকল ন্র্থোপাঞ্জনের পথ আছে সেগুবিও একরপ 
রুদ্ধ হয়ে এসেছে _ষন্পেবা অপেক্ষা উজীলের সংখা বেশী, 
ডাক কবিরাজের হবি বা আবশ্যক থাকে .তো। গলগী- 
গ্রামে কেহই ব্যদষমার চালাইতে লঙ্বভ হন মু 
সকলেই সহরে বিয়া ভাগাপনীক্ষ! করিতে চার__ফলে 
অনেককেই নিরাশ হতে হয্ব। ব্যবসার-ক্ষেত্েও কর্নক- 
স্থলে বাঙ্গালীর সততা ও একতা দেখা ঘাম না মে 
জনা অধিকাংশ যৌথ কারবারই টেকে না। এয়িকল 
কারণে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধ্যে অপ্সসমস্যা বড়ই ঝটিণ 
হে উঠছে। এখন উপায় কি? 

অনেকেই আকাল কাগঞ্গে কলংম ববতে আরম 
কয়েছেন_কুদিই বাংলান্ অঙ্সমস্য-মীমাংগার অন্যতর 
উপার ) কিন্ত বড়ই ছঃখের বিষয়, অগুলদ্জানের ফলে জানা 
মাস যে, ধাহারা এইন্ঠপ পরামর্শ দেন। তাহারা অধি- 


ভত্ববৌধিনী পত্রিকা 


২১ কর, ধর্থ ভাগ 


কাংশই চাকরীগতপ্রাণ_ কুষিকার্ধ্যে. সাক্ষাৎভাবে 
বেছই লিণ্র নন। এবিষয়ে ইংরাি গ্রবাদবাক্য 
িমএগত 250562710৪0 চ২৩০৪০০ বা পরামর্শ 
অপেক্ষা দৃটান্তের বৃলা অনেক বেশী, এই কথাটি আমাদের 
যনে পড়ে । ধীয়া কষিবিষয়ে দেশে বা বিদেশে শিক্ষালাভ 
করেছেন তারা ধ্ি প্রুতোকে চাকরীর অন্ু্ধান না 
করে একক ভাবে বা যৌখষ্ঠাবে, এরক্ষ.এক'ট আদর্শ 
কহিক্েতর প্রস্তুত করেন এব তাতা "হতে ভরণপোষণের 
উপযোগী যথেষ্ট আয় (799০8215007) ) হচ্ছে 
দেখাতে পারেন, ভাঙলে দেশের যে ফি মহৎ উপকার 
জয়, ভাবছো শেষ কর! যায় না। ত্তাঁধলে দেশের 
শিক্ষিতদস্পরদায়ও কুষিকে আর হেয়চগ্ট। দেখবেন না! 


০] এবং গাছের সন্্টাত্ব অন্জনণ করবার টপগোকের ও 


ব্ভাঁব হবে না। এদেশে কবি উন্নতি শিক্ষিত 
লমপ্রপার্র হত্তে_ডার| যদি এ হিষকে মনোযোগী না 
হন জালে কৃষির উন্নতির আপা! লুছুষপরাহুত। 

আমাদের দেশের লোকের এমনই বুদ্ধিবিপর্যায় ষে, 
1 ভারা কির যত শান্তি প্রদ, স্াসথা প্র, স্বাধীন সংকর্্রকে 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; আর কুবাকা, অপমান ও 
“টোখযাফানি সহা কয়ে দন ক্ারাকেই জীবনের ধান 
ব্বধজন্বন মনে করেন__দাঁমজাঁব এমনই আমাদের মেরু- 
মজ্জাগত হরে গেছে ! 

বধির গ্রতি.এই মিথা! অবজ্ঞ! ব্বপঙগরিত করতে 
হবে-_যাংলাদেশকে পুনর্বার জল! ফলা! শপ্যশ্যামলা 
করে কুল্‌তে. হবে । জগতে কোন কাই হেয়- নন্ব--.. 
আলো, বলে ভিক্ষাঈন্ধ অন্প ভোজন করাই যে'সৰ 
চেয়ে লজ্জায় বিষয়, এ কথ! আমাদের স্মরণ রাখতে 
হবে__সমন্ত লোকাপবাদ [লাকলঙ্জ। তুচ্ছ করে কর্টের 
] বিশতীর্ঘ পথে চলতে হবে_এতেই শাস্তি, এতেই তৃপ্তি, 
| এত্েই আনন্দ। উপ্নত প্রধাপীতে যাতে চাৰ কর! 
বেত্বে পারে, জন প্রমিতে অধিক গ্নিখাণ শস্য উৎপন্ন 
করা.যেতে পাহরে_লীবনবায! যাতে বরণ, প্হঞ ও 
বিলাসিস্ প্রভূত বাহুলা-বর্ধধচ হয়, তচ্ষান্য বিশেষ 
ডষটা করতে হবে,। দেশের খনবৃদ্ধি্র জনন, ঝর 
উন্নতি ও তচ্ছাত জব্যাদি নিযে বাররিব্যখিলের .উদ্ঈতির 
জন্য বিশ্দভাবে সচেষ্ট হতে হবে । আমাদের লদাপশয় 
বড়লা্ট লর্ড আছউধনও এ বিষয়ে বিশেষ সহাঁছুৃতি, 
| সম্পহ_দেশের কর্মহীন শিক্ষিতসমপ্রবারের কৃষিকার্ধী 
শরণ করধার এই তো উপযুক্ধ মবসন্্। 

, মীস্া গান্ধী হে বহরহানীকৈ পচতে ফিরবায় জনা 
উপদেশ দিচ্ছেন, এসদয তার গভীর এলার্থকতা স্মাছে।" 
পল্লীর উন্নভিলাধন করতই হবে-_কধিকার্ধোর নুয্য্থা 
কমতেই, ছবে_সহরের, তোগনুখ ও বিলাদিত্া বর্জন 





শ্রাবণ) ১৮৪৮ 


করগেই হবে--প্রত্যেক বিষয়েই স্পা হতে হবে 
নালাঃ পছা। 
আজ এই দরুপ্গন্নমস্যার হিনে তেন্ী স্বামী 
বিবেকানন্দের একট বানী দেশবাসীর প্রশিধানযোগ্য 
বিবেচনা করে সকলের সন্থুথে উপস্থিত করলাম /-_ 
“তোরা কি করচিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের 
দোরে ভিখাযীর যত চাকরী দাও, চাকরী দাও” বলে 
টেচাঙ্গিস্। জুতো খেক্পে খেয়ে দাসত্ব করে করে তোরা 
কি আর মানুষ আছিস্‌? তোদের মূল্য এক কাণাকড়িও 
নয়। এমন হুল! নুর্ষল! দেশ, যেখানে প্রক্কতি অন্য 
সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধনখানা প্রসব কয়চেন, 
লেখানে দেছধারণ করে, তোদের পেটে আম নেই-_, 
পিঠে কাপড় নেই! ধে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর 
অপর সকল দেইপ: (%11হ5000 (সঙ্যহ!) বিস্তার 
করেছে, সেই রণ দেশে ভোদের এমন ছদশা? 
তোর! আবার তোর বেদ-বেদাতের বড়াই করিস্‌। 
ষেজাত সামান্য অন্ধবস্ত্ের সংস্থান করতে পাকে না- 
পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, মে জাতের 
আবার বড়াই ! ধক এখন শঙ্গার ভালিয়ে দিয়ে 
ক্আগে শীবনসংগরামে অগ্রগর হ) ভারতে কত 
জিনিয জন্মায় বিদেশী লোক লেই ০৩ 2৪৪ 
(পন্য) -দিয়ে তার সাহাব্যে, সোনা ফলা্চে। 
: আর তোরা ারবাহী গর্দভের যত তাদের যাল টেনে 
মরছিসু) ভারতে থে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের 
লোক সাই নিকে ার উপর বুদ্ধি খরচ করে নানা 
_জিনিব তৈযায় “করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা 
জেদের বুদ্ধিটাকে সি্গুকে পুরে রেখে ঘরে ধন পর্নকে 
বিলিয়ে “হা! আন্্র” “হা! অন্প” করে বেড়াচ্ছিস্! *....* 
আর তোথের দেশের জাতের বড়াই করে” করে” 
তোদের আঙ্গ পর্বত জুটছে না । একটা ছুচ গড়বার 
ক্ষমতা নাই! আবার ইংরেজদের 0:161569 
(দোব-গুণবিচাপ্ম) করে যাস্--জাহাক্ষকৃ! ওদের 
পানে ধরে জীবন-সংগ্রামোপধোগী বিদ্যাশিল্প;বিজঞান/ 
কর্দৃতৎপন্ধতা . শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি তখন 
তোষেন্। আবার ক্বদর ছবে। ওরাও তখন ভোগের 
কখাযাথবে। কোথাও কিছু নেই, রণ (6০০৫7595 
রে হলি করলে ফি হবে?” * 


আমেব্‌টিরির গুণ্তরহস্য। 
- তীপক্চানন রা) 
সে বহুপতান্দী পুর্গের কথা-_আাধুনিক বিজ্ঞা- 
নের তখনও জন্মই হয় ত্বাই,_ইটালী দেশশ্ছ 








আগ্নেয় গিরির গুগুরহস্য 


১০১ 


বিহৃবিযস্‌ মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল এবং 
অবিরাম গিরিনিংজআ্বাব বর্ষণ করিয়া হুদৃশা প্পি 
স্বাই নগরীকে সমাধিস্থ করিম ফেলিয়াছিল। 
শৈশবে ভয়চকিত অন্তরে এ নগরাধিবানিদিগের 
ছুর্দশার শোচনীয় বর্ণনা পাঠ* করিয়া ব্যথিত 
হুইতাম। প্রাচীন সত্য জগতে অতি অল্প. 
সংখ্যক লোকই উক্ত ভয়াবহ, বাঁপারের সংবাদ 
রাখিতেন ; আর সম্প্রতি পৃথিবীর প্রান্ত-হাগস্থিত 
হাওয়াই ও হোর্কাইডো দ্বীপের আস্নেয়' গিরিছয়ের 
বিচিত্র অস্্বর্ষণের কথা সকলেই পাঠ করিয়া স্ত্তিত 
ও বিন্মিত হইতেছে । ইহা! বিড্ানেরই বাহাদুর । 
বিজ্ঞান মানুষকে জল, স্থল ও আন্তরীক্ষের প্রভু 
দান করিযাছছে, বছ দূর দেশের সংবাদ মুহুর্ত মধ্যে 
আনয়ন করিয়া লোককে সাবধান,হইবার যথেষ্ট 
অবকাশ দিতেছে, এবং আগা।..ক্া; খায় অদুর- 
ভবিধাতে অন্যান্য বহু ব্যাপার়ের ন্যায়” ভূগর্ভের 
বিচিত্র গুপ্ত রহসাও প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান মনুষ্য- 
জীবনকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিয়। ফেলিবে। 
পৃথিবীতে পর্ববতের অভাব নাই এবং উহাদের 
অস্তিত্ব কখনও যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা বলা বায় 
না। পর্ববতসমূহ পৃথিবীক্ষে ধারণ করিয়। মাছে 
ইহাই ছিল প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস, তাই 
স্তাহারা পর্বতের এক নাম রাখিয়াছিলেন 
ধরাধর। কিন্তু অগনিশর্দা আরঙ্মাণের ন্যান্। উহা- 
গ্ের কোন্টা যে কখন মাথানাড়। দিয়া 
উঠিবেন, সে সম্বন্ধে কোন স্থিরডা নাই। অস্নি- 
শর্খা ত্রাহ্মণের প্রার্থনা! পূর্ণ করিলে তাহার 
রগ দুর হইতে পারে, কিন্তু পর্বতের. রাগ দুর 
করিবে কে 1 শোনা যায়, বিদ্ধ পর্বত মাথা 
তুলিতে আরম্ত করিলে পৌরানিক খবি অগন্তা 
কৌশলে তীহার মাথ| নোয়াইয়া দেন ঞ্; কিন্তু 
এযুগে অগন্ত্ের অভাব খুব বেলী, কাজেই রাগী 
পর্ববতগুলির পরিচয় এবং উহাদের রাগের পূর্বব- 
লক্ষণগুলি জানিয়া সাবধান হওয়] ব্যতীত এযুগের 





৯ এই পোঁাপিক বাপারটী একটা সংগঠবকারী উদ্পগীরগ 
1 নে হয়। জগস্তা মলির সম্ভবত এমবএএক ইঠ্চর বিজন 
আধিগত ছিল, সাহা খারা! ঠিনি দেই উপশীরণকে সংঘক ফাঁতে 
পাুরয়াছিলেন। আজ করেক বৎসর হইল মৈক্সানিকগণ বিবি 





পের উদগী রণ নানা উপায়ে নংঘত সবগ্িবাসগ ববক। কতিয়াছেন। 


১০২ 


তভ্বোধিনী পত্জিকা 


২১কষর, ধর্থ ভাগ 


এপ 
লোকের আর অন্য উপায় আছে বলিয়া মনে হয় হইয়। থাকে । উপরি-উক্ত বান্দেসান ও ক্রোকা- 


না। তপ্ত তপস্বীর ম্ড অনেক আগ্নেগিয়ি এখনও | 


পৃথিবীতে হগ্ারমান রহিয়াছে। উহাদের বাঞ্িরের 
শান্তভাব দেখিয়া সাধারণে উহাদের অগ্িকাংশেরই 


সম্বন্ধে 'নিরনবণ প্রাপ্ত“ এই বিশেষণটা বলাইয়। দেয়; 
কিন্তু উহাদের অনেকেরই জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা | 
করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এ বিশেষণের | 


বিশেষ কোন মুল্য নাষ্থ। মরিচাধর! একটা পুতাতন 
কামানকে যেমন অল্লায়াসেই কাজে লাগাইতে পায় 


যায়-_তেমনই নির্বাণ প্রাপ্ত আগের গিরিগুলি অতি 


তুচ্ছ,কারণেও সজীব হইয়া! উঠ্ঠিতে পারে”। 
অপৃিবীর্। আগ্নেয়-গিরিলঙ্কুল. শ্যানসমূহের 
মধ্যে জাপানকে শীর্ধস্থান দেওয়া যাইতে পারে। 


বহুল আগ্নেয়গিরির অবস্থান হেতু সেখানে ভূমিকম্প । 


একরূপ দৈনিক-ব্যাপ্মর বলিলেও চলে। এই 
দ্বীপের অন্যতর,আ।গ্ো্গিরি বান্দেসান পরববতটাকেও। 
এই প্রকার নির্ীক, নির্বধাণপ্রাপ্ত, নিনীত বলা 
- হইত; কিন্তু ১৮৮৮ থৃন্টান্দের ১৫ই জুলাই তারিখে 
সে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া এ সব উক্ভির 
যে কোন মুলাই নাই ভাঙ্ছ। জানাইয়। দিয়াছিল। 
জাপানের পরই পূর্নবগোলার্দর নুমাত্রা । 
যস্বীপের মধ্যবর্তী হা প্রণালীস্থিত . ক্রাকা- 
ছোয়া নাম করা যাইতে পারে। ৈজ্ঞানিক 
মলে ক্রাকাতোয়ার নাম নগণ্য বলিয়া বিবেচিত । 
তইত। তাই, কোন বৈজ্ানিকই এ ভ্বীপটা পর্য্য- 
লেকষণ করিবার নিমিত্ত ক্খনও গুভাগমন করেন | 
নাই। অবশেত্তে ১৮৮৩ ২৬শে আগষ্ট | 
তারিখে সে যেন এরূপ অপমানজনক ব্যবহার সহ্য, 
করিতে নাপারিযাই নিজের যথার্থ স্বরূপ শ্ুকাশ। 
করিয়। ফেলিল। ইহার পর হইতে ক্র/কাতোয়াকে , 
"5 আগ্নেয়পর্বব্পিরিষদের প্রধানতম আসনই 
গদন্ত হইয়াছে ; কারণ ভূগ্স্থ দুইটা প্রকাণ্ড 
আগ্নেয় গিরিশ সংযোগন্থলে তাহার অবস্থান, 





তোয়ার স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াতে নির্নাৰ বা 

নির্বাপিত বিশেষণ-ঢুইটার বল তাদেকট। খর্ব হইয়া 

পড়িয়াছে। 

আমাদের ভারতবর্ষে আপাততঃ কোন আগ্নেয় 
গিরির সন্ধান পাওয়া বায় না; এই সম্পর্কে বিদ্ধা" 
চল পর্ধতের পৌরাণিক ধ্যাপার ও স্বালামুখীর 

1 গিরিগহৰরে লেলিহান আগ্মশিখা প্রভৃতির মুল অমু- 

সন্ধেয়। সম্প্রতি বঙ্ষদেশস্থ ফোন পর্ববতের 

পাদদেশেও অগ্নির সগ্ধান মিলিয়াছে বলিয়। কাগজে 

7 পড় গেল। “মুঙ্গেরে স্টিতাকুণড প্রস্থৃতি স্থানে 

: অসংখ্য উ্কপ্রঅবণ দেখ] যায়, আগ্নেয়গিরির 
লক্ষণসমূহ বিচার করিলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে 
একেব/টর উড়াইয়। দেওয়া ঢলে সা, 

হাওয়াই ত্বীপটা আমেরিকার, সঙ্মকটে এবং 
হোন্বাইডো জাপানের সমীপবর্তী। ইহাদের 

1 উভয়েরই ব্যাপার অভিনব। কারণ পূর্বের কখনও 

. উহাদের" নাম শুনা! গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 

] এক্ষণে উত্ত পর্ববতসমুছের লক্গণণ্ডুলির বিষয় 
আলেচিনা করা যাক । আমাদের তর্কশান্ বলেন, 
"পর্বতে! বহমান ধুমতিস্ণ ইহার শান প্রয়ো- 

। জন যাহাই হউক না ফেন, কিন্তু আমাদের মনে 

॥ হয় উক্ত ব্চ্লটা আগ্নেরগিজি সম্বন্ধে বিশেষারে 
। শ্রয়োজা | যর্টি কোন পর্ণবত হইতে ধূম ঝ। বাপ্প 
। নির্গত হইতে দেখা! যায়, তবে তাহা যে আগ্নেয়গিরি. 
| সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই । 

| আগ্নেয়পর্ববতের দ্বিতীয় লক্ষপ__গিরিনিঃআ্বাব ; 

1 উহ দেখিতে কম্তকটা শিলাকতুয ন্যায় এবং প্রথমা- 
 বসথক কর্দমাকার-__কিন্তু পরে ক্রমশ কঠিন হইয়া 
. যায, আগুদগীরণ লময়ে উত্তপ্ত বায়ুনিগিনের সঙ্গে 
| সঙ্গে উহাপরববতবিবর হইতে বাহির হইয়া পড়ে । 

বা উদ্প্রলের উত্লকে তৃতীয় লক্ষণ বঙ্গিয়া ধরা 


হয়ঃ কারণ উষ্ণললের আস্তন্থ গিরিগর্ভে তপ্ত 
। বাপ্পের অস্তিত্বের একটা ভ্রু । আমাদের ' দশের 





তাই সে প্রচ জাপ্নেয়-শক্তির আধার! । মীতাকুণ, চন্দ্রনাথ প্রস্ৃতি স্থানে উঞ্কপ্রত্রবণের 
ইটানীদেশের বিস্থৃবিয়াসের নাম ইতিহাস- । অভাব নাই। বদরীকাশ্রমেও উক্থপ্র্রবণের 
এসস্ধ। ইউরোপের পর্ববতমহলে আইইসল্যাণ্ের,| বিষয় শুনা যায়, স্থতরাং এসকলের -. উপর 


হেকলা” এবং লিসিলির পএটনার” নামী শীছে। 
সটল্যাণ্ডেও বহু" আগোয়গিসধির তলাবশেষ দেখা; 
ঘায়, কিন্তু উহাদের অনেককেই এখন নির্জা বলী 


1 একটু, রঙ্গর রাখা গাল। *জাপানেক্ন বাঁদ্দেসান 

] পর্র্বতৈ উপরি-উক্ত ভিনটা লক্ষণ দেখিয়াই ১৮৭৮ 
খুটাবে অধ্যাপক মিলনে উহাকে জীবন্ত আগ্নেয়- 

 গিযর শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 


১৮৪৮ 





এখন দেখ। যাক, কি কারণে আগ্নেয় পর্বত" 
গুলি সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। আমাদের 
ধরিত্রী জননী যে এক সময় জগৎসবিতা সূর্যোর 
অঙ্কগতা ছিলেন, ইহা! এখন প্রায় সর্ববজনবিদিত। 
ব্রাহ্মণের নিত্য উপাস্য গায়ত্রী মন্ত্রে উহার 
স্পট উল্লেখ আছে; ম্ুতয়াং ইনিও যে এক 
সময়ে এ সূর্ধযসমপ্রভাই ছিলেন তাহ! বেশ বুঝা 
ঘায়। ইহার সেই বংশগত তেজ ছাইঢাকা আগু- 
গের মত এখনও ইহার বিপুলাকার গর্ভকোষ- 
সকলের মধ্যে গলিতভাবে অবন্থান করিতেছে। 
এ ভয়ঙ্কর অগ্লিময় তরল পদার্থের সহি হৃশীতল 
জলেরও সংস্পর্শ ঘটিলে উহা! বাস্পে পরিণত হইয়া 
যায়। চঞ্চলতম পদার্থসমূহের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু 
হইতেছে অনাত ম--স্থির থাকা তাহার দ্দভাবই 
নয়--ইচ্ছা তাহার বাহির হওয়া, নুতরাং কোন 
কোমল স্থান খুজিয়া পাইলেই পে বজের ন্যায় 
শব্দে তাহাকে ফাটাইয়া দিয়া বাহির হইয়া 
পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ 36925 122৫0১এর 
73০205:এর কথ! বল! যাইতে পারে। . অধিক 
বায়ু সঞ্চিত হইলে -যেরূপে 7০11 ফাটিয়া যায়, 
ইহাও প্রায় সেইরূপেই ঘটিয়া থাকে । আগ্নেয় 
গিরির বিস্ফোরণের কারণ ইহাই। 

আগ্নেয়গিরির ইতিহাসে ছুই প্রকার উদগী- 
রণের কথা শুনা যায়। একগুকার উদগীরণ 
ধীরে ধীরে পর্ববতটাকে সংগঠিত করে ; অপেক্ষা- 
কৃত নিরাপদ তরল গারনিআবের, দ্বারাই এ 
কাধ্যটা সম্পন্ন হয়। গিরিনিআাব পর্বতগাতে 
লাগিবামাত্রই কঠিন হুইয়া যায়; এইয়পে জ্ঞরের 
পর স্তর নিম্মিত হইয়া যখন পর্ববতটা একটা 
নিদ্দিউ আকারে উচ্চ হইয়া উঠে, তখন ভিত- 
রের শন্ত' আর উহাকে ঠেলিয়৷ তুলিতে অক্ষম 
হইয়াই যেন গুহামুখটাকে আপনাপনি বন্ধ করিয়া 
দেয়। উদাহরণস্বরূপ তুষার্তুপ ও চুনের জালের 
ঝুরির নিশ্মাণকথা বলা যাইতে পারে। দিনের 
পর দিন তুষার সাঞ্চত হইয়া যেরূপে একটা 
বরফ স্তুপে পরিণত হয় এব* ছুনের জল গড়াইয়া 
পাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন ধরিয়া যেরূপ 
ঝুরি নিন্মাণকাধা চলিতে থাকে, এক্ষেত্রেও 
কতুকটা সেইরূপ । অনন্তর বছ যুগ কন্তীত হুইলে 
লোকে মনে করে পর্ববঙ্টী নিজাব, কিন্ত্ব ভিত্ত- 
রের আগুণ একেবারে নিভিয়। যায় না-_উহা বহু 
যুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে শক্তিসধার বষ্চিতে 
খাকে ; তাহার পর কোন স্থযোগ পাইলেই 


পর্ণবতুটাকে_ সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহা 
ঘেন আক্কৃতিক ছেলেখেলা! কত শীঘ্র ভাঙ্গা 


যায় ইহ! দেখিবার উদ্দেশ্যেই যেন বহু যুগ ধরিয়া ; 
তাহার এই গঠন কা্ধ্য চলিয়াছিল। এই ধংস- 
্ 


আমে গিরির গুপ্তরহস্য 


শিশু প্রলয় বলিতে 





১০৩ 


বহুল বিস্ফোরণ-সমূহই দ্বিতীয় প্রকারের উদশী- 
রণ। 

বে সলিলের স্পর্শে এই উদগীরণ-ব্যাপার 
সংঘটিত হয় সেই সলিল আলে কিরূপে, ইহাই 
এখন দেখা যাক। এ জল আলে নান! 
কারণে-_প্রথমতঃ তৃত্তরের পুনর্গঠন কালে হদের 
জল গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দ্বিতীয়তঃ 
সমুদ্র্জলের সহিত নংঘর্ধ ঘটিলে। শেষোক্ত 
কারণেই ভুগর্ভন্থ অগ্নির সহিত ভারতমহাসাগর 
ও চীনসমুদ্রের আটচল্লিশ খণ্টাব্যাগী যু্ধকালে 
ক্লাকাভোয়ায় বিস্ফোরণ হইয়াছিল। 

এক্ষণে, প্রশ্ন হইতে পারে যে, এ জল তো৷ 
বাম্পরূপে বিস্ফোরণ সঙ্ঘটন করে, কিন্তু ভিতরের 
অগ্নিময় তরল পদার্থ টার কি অবস্থা হয় ? ইহার 
উত্তর এই যে, & তরল পদার্ঘটাই উত্তর বাশ্পের 
সঙ্গে সঙ্গে গিরিনিআ্বাব বা -তণ্ত কর্দামআকারে 
বহি্গহ হইয়া বহু গ্রামকে সমাধি করিয়। ফেলে 
এবং বহু নদীকেও গ্রাস করিয়া লয়, দৃষটাস্ত- 
স্বরূপ জাপানের আসামা-গিরিনিআবের বিষয় 
বলা যাইতে পারে ; উহ! গুহামুখ হইতে নির্গত 
হইয়। দুইটা সাধারণ নদীকে শুধিয়া লইয়াছিল 
এবং তাহার পর তাহাদের আর কোন চিহ্ছই 
পাওয়া যায় নাই। নি 

অনন্তুর বিনুফারণ বাপারের একটু সংক্ষিপ্ত 
বর্ণন। দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপদংহার 
করিব। বিস্ফোরণ সময়ে গুহামুখ হইতে প্রথম তঃ 
ধুলিপূর্ণ বাঞ্পরাশি বাহির হইতে থাকে। উহা 
এরূপ ভাবে গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন 'করিয়। ফেলে 
ঘে, দূর হইতে উহাকে. দুরারোহ পর্ববত্ত প্রাকারের 
ন্যায় বোধ হয়। উহার -উপরিভাগে লেলিহান 
সর্পাক্ৃতি অগ্রিশিখাসমুই” ক্রীড়। করিয়! উদ্ধার 
ভীষণতাকে শতগুণ বদ্ধিত করিয়! তোলে বঙ্ত- 
ধ্বনির তুল্য অবিরাম চু শবের সঙ্গে সঙ্গে খন 
এ ধুম পর্ববতমুখ হইতে বহি্গত হয়, তৃখন আর- 
ব্যোপন্যাসের সেই কললা মধ্যন্থ দৈত্যের কথা 
আগনাপনিই মনে উদ্দিত হয়। ভাষণ গঞ্জন, 
অবিরাম শিলা ধুলি ও কর্দম বৃষ্টি এবং আগ্নির বিচিত্র 
খেলার নিধট পৃথিবীর সমূহ শক্তির সমবেত 
গোলা বর্ষণকেও “অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় এবং 
প্রলয়কালের একটা অস্পইচিত্র কল্ানালোকে 
উ'কি-বু'কি মারিতে থাকে । এক কথায় ইহাকে 
পারা যায়। এই প্রলয় 
এবংউহার ভয়াবহ উপকরণপুলিই (লোকসমাজকে 


জানাইয়। দেয় যে, কি দানবীয় মহাশভ্তি 
ধরিত্রী দেবীর গর্ভে গোপনস্ঞাবে অবস্থান 
করিতেছে। 





5৪ - তত্তবোধিনী পত্রিকা ২১ কর, দর ভাগ 
বিবাহ-মঙ্গল। 
ইযনকল্যাণ_একতাল!। 

এ. স্লিলন সুখের হোক এ. মিলন অমল হোক 
এ মিলন মধুর ছোক্‌ এ মিলন অমর হোক্‌ 

বিধির বিধানে মিলিল ছজনে এ মিলন প্রেমজ্যোকিতে 

[বিধির চরণে রো//কু। নিয়ত উল রো+ক্‌। 

এ মিলনে খুসী আকাশের তারা এ মিলন ঝড়ে ঝথায় 
নীলাকাশ হতে দিক্‌ জেচাতিধারা ষেন উজ্জলতম ভার 
কাননের পাখী গুষধি ও শাখী প্রেমরবি ছতে পায় 

প্রেমের বাক্সতা ৰো”ক্‌। উল অমৃভালোক। 


এ মিলন স্ুখেয় হোক 
এ. মিলন মধুর হোকু॥ 


হা ঙ তি 
পা (পা পা পা। পাপাপা। ধঙ্গা শ 71 


এ মি বন মুখের হো” * * 
৩ ত ১ 

রা গারা। লাশা 7 (4.পা পা)]1 
মূ ধু র হো * * তক এ 

৩ ত ১ 

॥রা রাগা। সারখাগা। গাগাগা 
বিধানে মিনি হ ছ হনে 
চা 

॥সা শশ শুপাপা 

রো * 5 * কৃ নি 

হা ঙ র্‌ 

হাগাগাপা। পাশাঁধা। পার্সা্স। 
এ মিল লে খু সী আকাশে 
৩ ঠা ঠ 

॥- রা রর্পা। গাঁরার্গা। রার্সার্লাহ 
শ হু ত্বে দি হলো তি ধা না 
* টু ১ তা 

ধা না ধা। ধাপা পা রা গা %। 
ও য থি ও শা ী ৪ যে র 
১ 

নী পাপা 
সপ 
৭ কৃ ডি 


এ মিলন সুখের হোক, 
এ মিলন মধুর হোক. 


কথা, হয় ও স্বরলিপি-প্রীনি্্লন্জ্র বড়।ল বি-এল্‌.। 


৯ চে 
গাই মং গা গা গাগা। 
"হু এ. খিল ন 
১৪ ্ 
নল শু সাসৃরা। 
৩১ বিধি ঙগ 
হণ চা 
ইগাগাগা। রাগারা। 
বিধি র রথে 
চি হা 
শর্সার্সা সার রা। 
₹তা রা নীলাকা 
১ ৩ 
নানানা। শীনা নধা। 
ক্কাননে র পা খী* 
ঙ * 
রাগারা। সান স। 
বার সা বো * ৭ 


শর স্গ জীরামাহজ স্বামী ১০ 
২? তি . ১ হত 
সাহাসালাসা। সান্রারা। রা 11 শাঁভারা রারা গ। 
এ মিল ন অ ম* ল হো * * *কৃুএ মিল ন 

ঙ ১ চা ৩ 
॥সা রগ গা। গাঁ শা শান) পা পাপাপা। পা পাপা। 
আআ ম* র হো * * + কু. এ মিল ন প্রেম জো 
* ১ ্ নে ত 
।পাক্সা 1 শাঁ-গাঃ আঃ) ন্গাগাগরা। *গারারা। লাশ) 
তিতে* * 5০১ নিয়ত উ অল রো * * 
চা হ ত ত ১ 
।4 এশা গাগাপা। পাপাধা। পধা পর্সার্সা। শর্পার্সা 
৭৯ কু এমি ল ন ঝড়ে ঝৎ *ন্‌ ঝা খে ন 
হা চা চা ১ চা 
হর্সনা ার্া। রারার্গা। গাঁ 41 শাল এছ সার্শাগা। 
উ* * জ্ছ ল তম ভায় * * ৯০০ প্রে যর 
তি ক ১ রা তি 
র্গারার্রা। পান লিল বন আাগাগা। রাগারা। 
বি হতে পার * * তত০ উ ছ ল অম্থু ভা 


১ 
।সা 771 পা পা ওঃ 


% ০ * কু 


লো 


স্রীরামান্জ স্বামী। 
পের্বানবৃদ্ধ ) 
(প্রেকাশীপ্রসনন বিশ্বাস) 


নন্ী এই গ্রকা়ে রামাছু্কে বুঝাইতে লাগিলেন। 
কিন্তু রাাহুজ নম্্ীর অনাধারণ বনদজ্গান ও কক্ষনিষ্ঠতা 
দেখিয়া এতদুর যোহিত হইয়াছিলেন যে, তিমি কিছুতেই 
সাহার উদ্েশা-পথ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন 
মা। তিনি বলিলেন, “জাতিগত এ্রতিবন্ধক থাকলেও 
আপনা প্রতি জামার যে অচলা তক্রি জন্গিয়াছে তাহা 
সর্বদা অঙ্গজ থাকিবে) ইহা আমাকে অভীষ্ট পথ 
হইতে সহজে বিচ্যুত করিতে পাঁরিবে না” এই 
বলিয়া তিনি নঙীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন। 

নম ক্সাতি কি উপায়ে তাহার বত সি হইবে 
তিষয়ে চিন্ত। করিতে লাগিলেন। পরদিন এ্রাতে স্িনি 
বন্বীর গৃহে গযন কালা ভাহাকে স্বীয় ভবনে আহার 


করিবার অপ্য নিমন্ত্রণ করিলেন । এই স্থলে বলা 
আবশ্যক যে দাঙ্িণাত্যে কোন ত্রাম্মণ কখনও শূর্রকে 
ভোজন করিবার জনা নিমগ্র করেন না| এমন কি, 
তালের বাটাতে বসিয়া ফোন শুগ্রকে আহার করিচ্ছে 
দেন ন1) যাহ! হউক নী এই নিন গ্রহণ করিলেন। 
রামাহুদ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহার ভ্্ীকে নানা- 
'বিধ অগ্নরাজনাদি আহাধ্য ভ্রব্য প্রন্তত করিতে আদেশ 
করিলেন। তৎপরে শী পুজাদি লমাপন করিয়া নবীর 
ভবনে গমন করিলেন । ইতিমধ্য নম্বী অপর পথ দির 
্বামাহজের বাটাতে উপস্থিত হইলেন এবং হার আরীকে 
আহার বখাপুফল প্রদান করিতে বলিলেন। রামানু্- 
পক্ষী তাহাই করিলেন। নবী জতি শী ভোগন সমাগন 


২৬ তক্ুবোধিনী পল্জিকা ২১ ক, ৪৭ কাগ 


০ পপ 
করি! মন্দিরে প্রত্যাগনূন করিলেন। রামানজপরী 1 অগাধান। তাহার পক্ষে কাহারও শিষান্থ গ্রহণ করা 
একটি ক্াঠখণডের ছারা নবীর উদ্ি্টপজজ ফেবিছা দি | করবার আবশ্যকীয় ক্রিরা যার) আমিও খীরূপ 
এবং উচছিস্থানে গোমঙধ লেপন করিকা, তীয় যার | সন্দীপন স্নিয় শিষানথ গ্রহণ করিয।হিলাম | তাহার প্রশ্ন 
কান করতঃ গৃছে আলিতেছেন, এমন সময় রামাসুজ কি তিনি প্রকাশ করেন নাই বটে, তবে আমি তোমাকে 
পিয়া সকল কথা অবগন্ত হইলেন) এ বঙ্ষল প্রশ্নের উত্তর বশিয়া-দিতেছি শ্রবণ কর। এই 
: বদিও নী রামাহজকে শিখা গ্রহণ ফয়িতেশবীফার ; কথা ভুমি রামাছদকে গিয়া বলিবে। (১) আমিই 

করেন মাই, কিনতু ক্ামাগুঞ্জ ভাষিঘাছিলেন হে কৌন: সষ্টয়প অঙ্গ । (২) আতা ও পর়মান্ায মধ্যে স্ 
প্রকারে শাহার উচ্ছিষ্ট তক্ষণ করিয়া গৌণ শি্যরপে | বিতিন্নতাই সতাধর্দপ্রতিপাদক। (৩) আমাতে আত্ম- 
পরিণত হইবেম। জনেকের বিশ্বাস যে কাহারও উচ্ছি দর্পণ করাই মোক্ষপ্রাণথির একমা উপায়।- (৪) 
আন ডঙ্গণ করিলে উ্ত ব্যয় তেলের কিকিৎ লাধব । জীবনান্ত বময়ে জামাকে একাম্ব হনে চিন্তা করারও 
কা হয়। এই অন্য অনেক শুর গুরু? উচ্ছঠ ্র| আবণ্যক নাইএ (১ জমাতে আব্ছনিউরফা মী বাকি 
ভক্ষণ কক্স! কর্তব্য মনে করেন। আমাদের দেশেও | মৃত্যুর পর অনত্রকাল পর্যযগ্ত আমার নিকট অবস্থান 
এইজপ প্রথঃ ফোন কোন সমরদাযের মধ্যে প্রচলিত [ করেন ) পরার গুহায় গরু সহাপর্ণের শি 
আছে। গ্রহণ কর! কর্তব্য” 

রামাহুজ এবারে ভ্রীকে প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি পরদিবস প্রাতে নম্বী এই মকল কথা য়ামান্ুলকে 
জনই বা দিতীয় বার করান করিণে, কেনই বা উচ্ছি। | অবগত করিয়া জিজ্াসা করিলেন-_-“এই:সকল বিষয়ই কি 
কাঠখণ্ডের দারা ফেলি দিলে এবং ফেনই বা উ্ছি- | তোমার প্রশ্নে উত্তর? আমি আশা করি তুমি ঠিক ঠিক 
ক্ষেত্রে গোময় লেপন করিলে?” রামান্জপত্থী বলিলেন, উত্তর প|ইয়াছ।” রামাহ্জ বলিলেন, “যখন শ্যরং বরদ- 
গনম্থী নীচজাতী। শুদ্ধ; তাহার উচ্ছিষ্ট অতি অপবিত্র, ; রাজ এই সফল উত্তর দিয়াছেন, তখন ক তাহা আমার 
তাং আমি উপ কারা করিছাছি ৮ ফ্ামাঙজ জু পরনের অনুপ না হইতে পারে 1" নী খলিণেন, পরামা- 
হইয়া বলিগেন-_গনন্থীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র! রে হতভাগসিনী, ] ঈস! তুমিই ধন্য । তোমার দ্বারাই ভগবানের কাধ্য 
তুমি  উচ্ছি্ে্ মূল্য জান না। জমি বাহাকে নিজে সসম্পু্ হইবে ।* 
-বাচীতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ কিয়া! আনিয়াছি, | এদিকে একদিবস যমুনাচার্য্যের শি্যগণ মহাপুর্ণের 
তিনি তোমার ভর্তির পাক হওয়। উচিত। তুমি ইহার | নিকট উপস্থিত হয লিজঞাসা করিলেন, “হে প্রো! 
মন্দ কিছুই গান ন!। তুমি জান না, তুমি আমাকে কি আপনি কি বলিতে পারেন কোন্‌ মহাপুরুষ ভবিষ্যতে 
অধুভ হইতে বঞ্চিত করিলে । নিশ্চয়ই তোমাকে এই" ; সত্ব প্রচার করিবেন?” মহাপূর্ণ বলিণেন, “তোমরা 
বার একদিন পিত্কৃতবনে গমন করিতে হইবে ।* [কি গুরুদেবেন মৃত্যুদিনের সেই আশ্চথ্য ঘটনা ইহার 

এইরূপে ভ্রীকে ভথপনা করিয়া রামাগজ নব্বীকে | খেই ভুজিগ। গিগাছ? ওকদেব মৃতাকাল পর্যন্ত 
অস্থেষণ করিতে গমন করিলেন। তৎপরে নম্থীর নিকট | যাহ।কে স্বস্থানে বরণ করিবার অভিলাব কণ্িয়াছিলেন 
পৌছিগ করজোড়ে নিষেদন করিলেন, “মাথার মনে | সেই রামানুন ভিন্ন আর কে তাহার পদাতিষিক হইবার 
কিছু কাজ ছে পনি কি অগ্এবপু্বক বর- | উপযুক্ক হইতে পারে?” শিব্যাগণ বলিলেন, “তবে আপনি 
রাজকে জিজাধঃ করিবেন আমার পেই পর্ন! পূর্ণ) কাধীনগনে গমন করিয। আমাদের ভবিষৎ গুরুদেবকে 
হইবে কিনা” আনয়ন ক্ষন ৮ মহাপুর্ণ বলিলেন, প্তবে তাঁছাই 

কাত আছে যে, পরদিহস যখন নী বদলে | হউক” 
নিট উপস্থিত হইণেন, বরদদেব তাকে জিত্ঞাগ! | ইত)ফসরে রামাছুজ ও বরদর?ও ব্র্ীপৃর্ণের নিকট 
করিলেন” পতন ননী, কমার অহ্মান হইতেছে বে ভুমি বিছা গ্রহণ করিয়া পররঙ্গমাতিমুখে যাআ, কঙ্জিলেন। 
আমার নিকট ফিছু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?* নী | পথিমধ্যে তিনি হর্তমান কিংগলীপেট জেলায়, মহুরাস্তকদ 
বলিলেন, *ই। দেই, ইছা। সত্য | রামানুজ আছ আমাকে | নামক স্থানে তথাক পালক নামক ফেবতার মন্দিরে প্রবেশ 
আপনার নিকট জিজ্ঞসা কক্গিতে অগুয়োধ করিয়াছেন | কগিলেন। এই মন্দিরাস্তনয়ে, প্রবেশ, করিখামাজই 
খে, সাহা হনে যে কমস্তিলাষ আছে তাহা পূর্ণ হইবে কি | মধাপুর্ণের সহিত তাহার লাঞ্ষাৎ হইল। রামাছঘ তখন 
না? তিনি অত্যন্থ তদক হইক্গাছেল। ,এই' প্রশ্নের | মধাপুর্ণের পদতলে পতিত হইয়া তীয় পনবঃ আনন্যা- 
উত্তরের উপর ভাহার তবিষাৎ দির্ভর ক্ষপিতেছে ।* : শ্রুতে ধৌন্ত করিলে এরং তাহার নিকট কাকে 
বরদরাজ বলিলেন, "্ত্যই এইকপ ? এই বুধ তি; গ্োতয় বখ। বাজ ফরিলেন। তৎপরে রামাহজ বলি- 








আবগ, ১৮৪৮ 





লেন-_স্মছাভাগ, জানাকে শিহ্যঙ্জপে গ্রহণ বআআষাম্ 
আজানাত্বকার দূর করির| দিন?” মহাপূর্ণ হলিলেষ, 
"এত হাত হইবার আবশ্যক কি? কারঁকীতে প্রপ্যাগমন 
করিয়া বে দেখতা আজ আমাদের উত্তরকে একর 
রিকাছেন ভীহায় লঙ্গুখে তোমাফে ভগবানের লেখায় 
নিযুক্ত করিব ।* রামাছজ বলিলেন, “বিলন্ের কখা কি 
খলিতেছেন? আপনি জানেন, হখদ আমি গুরুদেহ 
বদন ছার্ধেছ নিকট শিক্ষার জনা পিয়াছিলাম, তখন কি 
খটযাছিল। আমাদের এই কষশতগ,য় দেহপিঞরের মধ্যে 
বাস করা এতই সি নিক্চিত কি, যে আমরা কাক্ী- 
শ্রত্যাগমন ক্ষাল পর্যন্ত অপেক্ষা, ফরিতে পারি" 
মহাপূরণ ্বগত্ বলিলেন, পক প্রবল ধর্াপিপাস। !” 

তংগল়ে মহাপূর্ণ দ্বামাুতকে নিকটবর্তী এক বুপ- 
বৃক্ষের তলে লই শিল্পা হার কপোলদেশে বৈফবী 
রেখা তিলকাদি অন্ধিত কারি দিয়া দেবসেবাতরকে ভী 
ক্ষযাইগেন। 

তৎপরে মহাপূর্ণ রাযাহুদকে তাহার দক্ষিণ দিকে 
বঙাইয়া তীহার মন্তকে দক্ষিণ হত্ত এবং বঙ্গস্থলে বাঘ 
হস্ত রাখিয়! তাহার প্রতি একবার দৃষ্টনিক্ষেপ করিলেন 
এবং ভগবানে্গ নাম গ্রহণপূ্বক যমুনাচা্া-প্রদর্শিত 
নিম অনুসারে বিশিষ্টাৈত মতে দীক্ষ প্রদান করিলেন। 
তৎপরে তিনি উ্চৈঃসথযে বলিলেন, “বেতাযুগে পিতৃপত্য 
পালনার্থ ভগবান রামচপ্র পিতায় অভিলাষ মত সিংহাদদ 
গ্রহণ করিতে না পারায় যেমন ভরতের হতে রাজাতার 
নান করিয়া স্বীয় চিচুস্বপ্ূপ পাঁহ্ক! রাখিয়। গিয়াছিলেন, 
আমাদের খরুদেব বদুনাচাধা৪ তেমনই তোমাকে স্হত্তে 
দীক্ষিত করিবার বসর না পাই! আমাকে তোমার 
দীক্ষা জন্য এ্রতিনিধি লিগোগ করিছা গিপাছেন। 
এমতে তুমি প্রন্কতপক্ষে ভাহারই নিকট হইতে শীক্ষা 
শ্রহণ করিলে নামার নিকট হইতে নছে।” 

রামান্ছদ বলিলেন, প্রস্থ! আপনি কি আমাকে 
ধলিয়া দিবেন, জীবনে কি উদ্দেশ্য সাধনা কর! কর্তব্য ? 
কি উপারেই বা ইহাতে প্চপকাম হইতে পারা যায়? 


এবং কেই বা লেই উদ্দি্ট দেবত| 1* মহাপুর্ণ বলিলেন, | 


“ভগবান বনধদরালই দেই উদ্দিউ পেবকা। আমি থে 
(ভোমাকে দিসত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলাম, লেই দক সাধনার 
বাই উহাকে প্রাণ হওয়। বার, আর তিনিই নাদের 
গন্তব্য স্থান। এক্ষণে মংকর্তৃক এদর্শিত পথ অবলম্বন 
করিয। উক্ত গন্তব্যপথে অগ্রসর হও 

পর্দিবস প্রান্ধে উয়ে কাচী অভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। মহাপূর্ণ মন্দিরে এ্ুখেশ করিরা ফার্ীপুরপর সহিত 
লাক্ষাৎ করিলেন এবং বরদ মালের পুজা করিলেন। 


পীরামার্জন্বাদী 





৬৬৭ 


অভঃপ্ধ রযাছজ অহাুর্ণকে স্বীর জ্মালছে বাল 
কছিবার জনা আতুযোধ ভরিলেন। যহাপূর্ণ ইহাতে 
সম্মত হইবেন। হামাজগের ন্যায় একজন আদপের 
খঙ্ছে ইহ) বড় সামনা সাহপের কার্ধ্য নহে। দাক্ষি- 
পাতে জদ্ধণগণ মহাপুর্ণের সবগাতীয় রাক্চিগণকে বাড়ীতে 
আলিতে দেওয়া! সুরে থাকুক, গ্রামের মধ্যে আসিতে 
দে না। ক্ষোর শুভ তাহাদিগের বাড়ীতে বসিহ! আহার 
ফরিতেও পার না। দ্মণের! আহার কঙ্িবার সমর 
যদি কোর শুর তথায় উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে তাহাকে 
ভংক্ষণাৎ বাটা হইতে বহিড্রত করিয়া দেও হয় এবং 
এ অর ফেলিয়া দেওয়া হয্ব। যাহা হউক, সহাপূরণ রাষা- 
সতের বাড়ীতে থাকিস! ভিন মাস কাল তাহাকে 
খর্মশিক্ষা প্রদান করিলেন । কিছু দিন পরে রামাছের 
সত মহাণুর্ণ কর্তৃক ইৈযবধর্ে দীক্ষিত হুইলেন। 
তৎপরে স্বামী গ স্ত্রী উতরে ছিপিত হইয়া মহাপূর্ণের 
গাযোদক সেবন করিলেল। 

কিছুদিন পয়ে একজন বৈফষ সাধু হাষাচ্জের সহিত 
বাক্ষাৎ করিতে আমিলেন। রাষাুজ দেখিলেন যে, সে 
হা ক্ষুপিপাদার অন্ভিশগ কাতর এবং এতাদৃশ হর্দাল 
যে তাহার আখিকণ দীড়াইবার ক্ষমত| নাই। রামাহজ 
কাহার কে ভাক্ষিরা বলিলেন _-“দেখ, এই বৈফষ অনা- 
হারে অতিশয় ছুর্বল হইয়। পড়িয়াছে। শীষ ইহাকে 
কিছু খাদ্য প্রদান কর।” রামাহযপরী উত্তর কার 
লেন_-"এখনও রন্ধন হয় নাই ।* রাম)গদ বলিলেন, 
শবে কল্যকার অন্নের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাই 
শী আনির! দ19।” পদ্মী বপিলেন “ত1হ। হইতেও কিছু 
দিবার নাই" রামাহদ তাহার জীকে তাপরূপই জগানি- 
তেন; এনন্য তিনি স্তাহাকে কাধ্যান্তরে গ্রেরণ করিয়া! 
রন্ধনশালায় প্রবেশপূর্ক দেখিলেন যে, তথায় পর্ন 
দিনের প্রচুর অনব্যজনাদি হিঘ়াছে। তাহা শ্রী 
ফিরিয়। আপিবাদার ভিনি আধ হইয়া বলিলেন-__“এই 
ভুমি দবিত্ীদবার ভগবানের ভরে প্রতি অসদাচরণ 
করিলে । এই বৈষবকে ক্ষুধার মুদ্ছিতের ন্যায় দেখিয়া ও 
তাহাকে এক মুষ্টি অন্গানেও অন্বীক্কত হইলে এবং 
'্ামার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে। আমি কি কঠিনঘনয় 
নারীকে আমার সহধর্শিনীয়পে প্রাপ্ত হাছি! সাবধান, 
পুনরায় এয়প করিও না।” 

এই ঘটনায় কিছুদিন পরে একধিন রামাদপন্ী 
ম্াপূ্ণের পন্ীরর লহিভ কোন কৃপ হইতে এফ জল 
তুশিবার সম মহাপূর্ণপত্থীর কলস জলবিন্ু রামানদ- 
পদ্থীর গানে পতিত হয়। ইহাতে ভিনি তুদ্ধ হই 
মহাপূর্ণপত্থীকে নীচজাতি বধির! গালি €ন। ইহাতে 
উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কথা সহাপূ্ণের 


